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উৎসর্গ 
প্রাচীন ইরপিয় শাস্ত্রে আমার শিক্ষার্তর, শববিষ্তার পাঠে ও গবেষণায় 
আমার দীক্ষা পরম শ্ুদ্কাম্পদ অধ্যাপক ডঃ ইবাঁচ়। জাহাজীর লোরাব্ী 
তারাপুরওয়ালা-র শতোততর জন্মদিনে তার পুণাস্বতির উদ্দেশে এই গ্রন্থধানি 
ওরুপুষ্পাঞ্কলি-রূপে নিবেদন করলুম। 


ভূমিকা 


প্রবন্ধাবলী ( ১ম খণ্ড--বিচিত্র-দেবত: ) বইটিতে ধে প্রবদ্ধগুলি সংবলিত 
সেগুলির অধিকাংশই শারদীয় ও বার্ধিক আনন্দবাজার পত্রিকায় বার হয়েছিল । 
তিনটি ছাড়া বাকিগুলি বেরিয়েছিল বিশ্বভারতী পত্রিকায়, চতুরজ, বিভাব, 
দক্ষিনীবার্তা, অমৃত ইত্যাদি পঞ্জিকায়। রাকথার তত্র প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল 
রাম কথার উড্ভোবীজ' নামে বন্ধীয় সাহিত্য পরিষদ, পত্রিকায়। ধর্ষঠাকুরের 
ইতিহান' ও 'নাখ-পছ্ছের লাহিত্যিক এঁতিহব', ছুটি গ্রন্থের ভূমিকারূপে প্রকাশ 
ইয়েছিল। সে বইটির তেমন গ্রচার না হওয়ায় এখানে দেওয়া গেল। 
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দুর্গাপূজায় বোধন কেন 


. হরি-হর) সাদা-কাজে। দেবতা ও তিন কালী 
, ধর্মঠাকুয়ের ইতিহাস 


শক্ষেত্রের ঠাকুর 
রথধাত্রা £ প্ীক্ষেয়ে পুরুযোম পুণী ও জিদেব 


, সিদ্ধিদাত। দেবতা 
“* ভারতচজ্ের অয়দা 


শিব-ঠাকুর ও সম্পকিত নারী-দেবা 


, জৈন বৌদ্ধ ও সিদ্ধ সাধনার গ্রাগিতিহাস 


নাথশ্পন্থ্ের সাহিত্যিক এতিহ্ 
রামকথার তন্তু 


, সীতাকথ! প্রাচীনতর ? 
, কর্তাভজার কখা ও গান 
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বিষুকষ-কথা 


খ্ধগ যেছে যে প্রাচীন দেবতাদের ্যবস্ততি সংগৃহীত আছে তাদের যধ্যে অন্ততষ 
হলেন বিষুঃ । খ্বগবেদীয় দেবতার মধ্যে বিষ প্রাধান্য ও মাঁহাত্মা এককথায় 
সোজ্ান্থজি বলা যাদ না। খগ বেদের হৃক্তগুলিতে বিফুয় বছধ! উদ্বেখ আছে 
কিন্তু তার বিষয়ে হৃক্ত চার-পাঁচাটর বেশি নেই। এই হিসেব ধরলে বিষ 
স্থান খাগবেদীয় দেবতাদের মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে । কিন্ত বিষ্ুর পরা ক্রমের় 
ওমাহাত্মোর যে বিবরণ পাই রগ বেদের বিভিন্ন সক্ষে তাতে তাকে প্রধানতম 
দেবতা ইন্দ্র পাশাপাশি এমন কি ইন্দ্রের চেয়েও বড়ে! স্থান দিতে হয়। 
খগবেদের মৃখ্য দেবত! যে ইন্দ্র তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রায় এগারে1 শ 
সক্ষের মধ্যে ইঞ্জের স্তব সংখ্যায় প্রায় এক-চতুর্খাংশ । তবুও বিষ্ঃর কৃতিত্ব 
গু যাহাত্মা কিছু কম নয়» এমন কি অনেক বেশি। ইন্ত্রের় সফল বীয়কর্ধে 
বিষণ তার সহায়তা করেছেন, বৃত্্বধে, শস্বরের নিরানব্াইটি ছূর্গ জয়ে ( এই 
কাজে চপ্জিশ বছর লেগেছিল ), স্থুল-ওষ্ঠ দাসের মায়া শক্তিনাশে, অস্থুয বর্ীর 
লক্ষ সৈনোর পরাভবে | সর্বত্র বিষণ উত্তরের সহায়ক ও সথা (“ইজ্ন্য যুজাঃ 
সথা”)। ইন্দ্র নবীন দেবত। এবং তিনি কৃতিত্বের গার! সমস্ত গ্রাচীন দেবতাকে 
পরাজিত করেছিলেন (“দেবে৷ দেবান্‌ ক্রতুন। পর্যভূষৎ”) | তাহলে বিষুঃর 
সম্বন্ধে এই ব্যতিক্রম কেন? 
বিষুর নঙ্গে যে ইন্দ্রের গ্রতিযোগিত] হয়েছিল তা ধগ বেদেই পাওয়া যায়। 

উভা জিগ্যথু ন পরাজয়েখে 

ন পরাজিগ্যে কতরশ্চনৈনোঃ | 

ইজশ্চ বিষ্ো যদপম্প্‌ ধেখাং 

ভ্রেধা লহশ্বং বি ঘদ, এরফেখাম্‌ ॥ ৬.৬৯,৮ ॥ 
উভয়ে লড়েছিলেন, কন্ত পরাজিত হননি। এদের দুজনের কেউই 
পরাজিত হননি । হেবিষ্ু। আপনি আর ইন্দ্র যখন লড়েছিলেন তখন তিন 
হাজার বার চীৎকত়ি করেছিলেন ।” 

এর খেকে অস্থ্ফান করা ধায় যে, বিফু-দেবতার দলেয় সঙ্গে ইন্তর-দেবতার 
দলের রিয়োধ হয়েছিল এবং সে বিরোখের বীষাংলা হয়েছিল দেবতা দ্বয়ের 
সথাবন্ধনে। সুতরাং ধগ.বেছে বিষণ ইঞ্জের সহযোগী এবং প্রধান কেবত1। 
১০০) 


২ প্রবন্ধাবলী-গ্রথষ খণ্ড 


নিজের কৃতিত্ছে বিযুঃ ধাগবেদের সর্বপ্রধান দেবতা । ছি'নি আকাশকে 
উর্ধে তুলে দিয়ে ( এ ব্যাপার অন্ত দেবতার উপরও আরোপ কর! আছে ) এবং 
পূর্ব দিগন্তকে হুদূরপ্রসারী করে দিয়ে তিনি বিশ্বতৃবন পায়ে বেড়িয়ে যার দেবতা 
সকলের জন্তে ঠাই করে দিয়েছিলেন। তারই তিন পনক্ষেপ ক্ষেত্রে 
“অধিক্ষিয়ন্তি ভূবনানি বিশ্বা”, বিশ্বভৃবন বিরাজ করে। বিষুরর উ্ধবতম পদ 
ব্যোমের উচ্চতম লোকে, তা লদা দেখতে পায় ভক্তের!, যেন টানা চোখ 
খাকাশের এপার ওপার (“দিবীব চক্র, আততম্‌”)। উর্ধ্বতম বিষুপদ আনন্দে 
থাকে দেবতক্ত ব্যক্তিরা (“নরে! যত্র দেবয়বো মন্স্তি”)। মানুষেও ইন্দ্র ও 
বিষ সেই লোকে যাবার কাষনা কবে (“তা বাং বাস্তৃনি উত্মসি গমধ্যৈ?)। 
লেখানে মধুর বরণ! বয়ে যায (“বিষ্কো পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ” ), যেখানে 
শঙ্গবান্‌ ক্ষিগ্রগাধী গোরু আছে গ্রচুর (“যন্ত্র গাবে। তুরিশৃঙ্গ। অযামঃ”)। 
এই যে বিষুলোকের ছবি পাই এতে তো। পৌরাণিক ভাবনার গোলোকেরই 
পূর্বাভাস পড়েছে । তবে বৈদিক কবি পরবর্তী কালের ধর্মচিস্তকদের মতো 
পুরোপুরি পরলোকপন্থী ছিলেন। তারা আর ছুটি বিষুপদকেও-_অস্তরীক্ঈলোক 
এবং ভূলোক---অক্ষয় যধুপূর্ণ বলেছেন ('যস্য ভ্রীঃ পুর্ণা মধুনা পদদানি অঙ্ষীরমাণা 
বধ! মদত”) | 
কুষ্ধের ত্রজলীলার আরও পৃধাভাস৪ বেদের স্ুক্তে যে পড়েনি তা নয়। 
বিষ গোরু চরান (“বিষয় গোপা: ১,২২,১৮)। তিনি গোয়ালের আগড় 
খুলে দেন সখার সঙ্জে (দত্রঙ্গং চ বিষুঃ সধিবী! অপোণুতে” ১-১৫৬:৪)। তবে 
তিনি শিশু নন, প্রকাণ্ডকায় নবদুবা (“বৃহচ্ছরীর...ঘুবাকুমার£ ১.১৫৫.১)। 
গগ বেদের ইন্দ্র ও বিষণ যেন পুয়াণের বলজেব ও বাহ্থদেব। গোকুলে তারা 
খেলাধূলার ঝগড়। মারামারি করতেন। বিষু ইন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সখা (“ইন্্রস্ত যুজাঃ 
সখা" তারা পরস্পর লড়াই করতেন এবং কেউ কাউকে হারাতে পারতেন না। 
উভা জিগাথু ন পরাজয়েখে 
ন পরাজিগো কতরশ্চনৈনো: | 
ইন্্শ্চ বিকো! যদপম্পূধেখাং 
জ্রেধা সহশ্রং বি তদ্‌ এরয়েখাম্‌ ॥ ৬.৬৯.৮ । 
'দুঙধনেই জিতলেন, কেউ পরাজিত হলেন না। এদের ছুজনের কেউই পরাজয় 
পেলেন না। হে বিষুঃ, ইজ (আর আপনি) যখন পরম্পর বুঝেছিলেন, তখন তিন 
হাজার বায় লড়াই করেছিলেন &” 


বিষুক কথা 
খগ বেদের বিশিষ্ট দেবতাদের মধ! ছিলেন যুগলদেব ঠাদের পুরানো নাষ 
ছিল নাসত) কিন্ত ধগ বেদে ধারা জন্বী (অর্ধাৎ অশ্ববান্‌ দেবত1) নামেই প্রায় 
সর্বদ1 উল্লিখিত । এই যুগল দেবতাকে হন্ত্রবিষুঃ জোটের সঙ্গে তুলনা করা 
যা, বিশেষ করে বিষুর সঙ্গে (ইন্দ্রের সঙ্গে এদের বোধ হয় কিছু অসন্তাব 
ছিল )। বিষ মধুর ভাগারী অর্থাৎ আঁড়তদার, 5:9০15; ক্সার অর্্ীরা হলেন 
মধুদাতা অর্থাৎ দোকানদার, 01580060]। 
অশ্বীরা হলেন ভ্চৌ-এর পুক্স (“দিবে ন পাতা”” গ্রীক এতিছ্ে 2989১ 
10011 এছের সব কমই একর । এরা সহোদর, ভগিনী হল এদের উষা। 
উধা! আবার প্রেয়সীও বটেন। ঘরের ঠাকুর, অর্থাৎ সাধারণ মানুষেয় প্রাতি- 
দিনের ভালোমন্দের জঙ্কে যে দেবতার দোহাই পাড়া হয় তেন দেবতা খগ - 
বেছে প্রধানত, এমন কি একমান্্রও বলা চলে, এরাই । ছুংস্থ ও দুর্গত মানুষ 
ও জীব এদের দয়ায় উদ্ধার পেয়েছে। এসব মাহাত্মা এদের উল্লিখিত আছে 
খগবেদে। তীর! ভুঙ্কাকে সমুদ্রে নৌকাডুবি থেকে উদ্ধার করেছিলেন, বৃদ্ধ 
ঢাগনকে যুব করে দিয়েছিলেন, অঙ্কে অগ্নিদাহ থেকে এবং ব্দনকে গভীর 
গর্ত থেকে উদ্ধার করেছিলেন, ক্ষতবিক্ষত মৃতকল্প রেভকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, 
বিমদকে পত্তী জুটিয়ে দিয়েছিলেন, ক্রুদ্ধ পিতা কর্তৃক অন্ধীকৃত খত্রাশ্বকে 
চক্ষুক্সান করে দিয়েছিলেন, খপ্জ বিশ পলাকে কাঠের পা করে দিয়েছি, 
'আউইবুড়ো ঘোষার বিবাহ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন, শষুর বুড়ো! গাইকে ছুধালো 


করে দিয়েছিলেন, বটের পাখিকে নেকড়ে বাঘের মুখ থেকে বাচিয়ে 
দিয়েছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। 


অশ্বীর] উবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বদ্ধে আবদ্ধ ছিলেন। এর! তিনজনে যেন রাজি- 
দিন ও দিনরাত্রির সন্ধিক্ষণের প্রতীক ছিলেন। বৈদিক কবির ভাবনায় যেমন 
নক্ধ (রাত্রি) ও উষা ছিলেন ছুই বোন, একজন কালে! একজন ফরসা, তেমনি 
'ন্ী দুগনও ঠিলেন রাত্রির ও দিনের প্রতীক; একজন হলেন কালো দিন 
€“অহশ চ কৃষণম্‌্”) অর একজন হলেন ফরসা দিন (''অহর. অজুনিং চ)। 
এই কালো সাদার বৈপরীত্য পৌরাণিক কৃষ্ণবিফুস্কথায় বাহুদেব ও বলরাষ 
(এবং মহাতারতীক আখ্যানে কৃষ্ণ ও অর্থনের ) মধ্যে দেখা বায়। ইন্দ্র ও 
বিষুর যধ্যে রঙে এমন বৈপরীত্য ছিল কিনা জোর করে বলা যায় না, তবে 
অভর্গিক দিয়ে বৈদিক ইন্দ্াবিফু যে পৌরাণিক সক্র্ষপ-বাস্ছদেবের ও মহাভায়তীর 
রুফার্ুনের লঙ্গে তৃজনীয় তা পরের আলোচনার গ্রতিপর হবে। 


৪ প্রবন্থাবলী--প্রথধ খণ্ড 


খগবেছের পরে (অথবা লঙ্গে সঙ্গে) গুগবেদীর (এবং অতিরিক্ত 
অস্ভান্ক ) যিখের সোজাযুজি ধার প্রবাহিত হয়েছিল যে পথে তার কোনিও 
সমসামরিক চিক্ধ নেই । সামান্ত কিছু অর্ববেদে আছে তবে তা পৌরাপিক 
বিখগুলি বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই চিহৃবিহ্বীন গ্গিখের ধার কিন্ত 
লুগ্ট হয়নি, ত] প্রকাশ পেয়েছে পুরাণের বিভিন্ন আখ্যায়িকায়, যহাভারতে, 
জনশ্রত্বাহিত লে/ককথা-দ্ূপকথায় । তবে সেখানে শুধু ছটই পাকায়নি, 
খিচুড়িও পেকেছে । তাই পৌরাণিক কাছিনীর সঙ্গে বৈদিক, প্রাক-বৈদিক ও 
অ-বৈদিক মিথের যোগাযোগ আবিদার ( অথবা কল্পনা) করা এত কঠিন। 
কিন্ত কঠিন হলেও তা সবক্ষেত্রে অসম্ভব নয়। সেই অসম্ভবের চেষ্টা অনেকে 
কয়েছেন। আমিও করছি। তবে আমার দৃষ্টিকোণ আমার পূর্বগামীদের 
দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু তির! সেমৃষ্টিকোণ খ্াশবেছের হৃক্ত আর ব্রাহ্মণের 
গন্তকথার পরস্পর সম্পর্ক নিয়ে। 

বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীন গগ্ভগ্রন্থগুলি (ভার যধ্যে মাঝে মাঝে অল্পগল্প 
ক্লোকও আছে) গুগবেদের পরবত্তী রচনা, ঠিকই | কিন্ত কতকাল পরবর্তী 
রচনা, অর্থাৎ অবাবহিত কিন! সে সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ আছে। ভাষায় যে 
পার্থকা দেখা যায় তার উপর নির্ভর করলে বলতেই হয় যে, ব্রাহ্ছণগ্রন্থগুলি 
ঢের পরবর্তী কালের রচন1। কিন্তু খগবেদের ৃক্তগুলিও তে? সা একসময়ে 
রচিত হু্নি। খগবেদীয় পুরুষক্ক্তের +১০-৯০) ভাষা কি প্রাচীনতম 
ব্রাদ্ধণগ্রন্থের ভাষার চেয়ে গ্রাচীনতর ? 

মাসল কথা হল খগবেদ একজাতের গ্রন্থ, ব্রাহ্ধণগুলি অন্তজাতের। 
খগবেদের হুক্তগুলি ছিল স্ুস্তকর্তা ( অথবা! বিশেষ বিশেষ দেবযাজী ) 
পুরোহিতের বংশগত সম্পত্তি এবং তা দেবপৃজার প্রধান অঙ্গ-স্তব। ব্রাহ্ধণ- 
্রন্থগুলি হল বিশেষ বিশেষ গোীর বড় বড় যজযাজী পুরোহিতদের দর্পণ ব! 
হাগুবুক। তার মধ্যে কিছু কিছুব্যাধ্যান এবং কথকতাও আছে। প্রধান 
্রাহ্মণপ্রন্থ গুলি যখন লেখ! হয়েছিল তখন এদেশে ধর্মকর্ষে ও দেবভাবনায় কিছু 
কিছু নৃতনত্বও এসেছিল। তখন সমাজ গড়ে উঠছে রাক্কাকে কেন্দ্র করে 
আন্মধধুরোছিতদের স্বারা। বাইরে থেকে এসেছে বিরাট অশ্বমেধ-হজের 
স্বীত্ি, তৈরি হয়েছে রাজনুয়ঘজ। এসবের কোন ইঙজিত খগবেছে নেই। 
এ মুবই গড়ে উঠেছিল সোষরস পান-্উৎসব উপলক্ষ করে। সোম-রলের 
উল্লেখ ধাকলেও আনলে সোফয়ন বন্তটি যে কী তা ব্রাহ্মণরচ্ধিতাদের জান 


বিষ ক-্কখ। 

ছিল না। তারা এর অন্তকল সৃতি করেছিলেন সম্ভবত ভাঙ.। এই যে রাজা” 
“স্রাঙখণ” (পুয়োহিত) আর বৃহৎ বজকাণ্ড তার সঙ্গে জনসাধায়ণেয় বিশেষ কোনও 
যোগাযোগ ছিল না। এছিল অত্ন্ত 268) 01৩%/ বাপায়। ভনমাধাযগেকর 
ধর্ম-অনুষ্ঠান ও ধর্ম-ভারন। সরাসরি ধগবেদ ও অখ্ববেদের ধারা বেয়ে অস্ভান্ত 
অনেক ধারাবাহী নিথের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে-রূপ ও মৃত্তি নিয়েছিল তার সঙ্গে 
্রাহ্মণগ্রন্থের তত্বকথার সঙ্গে সরাসরি যোগ নেই | তবে গোড়ার দিকে যোগ 
না থাকলেও অচিয়ে তা ঘটেছিল । দেশে ধনীর অর্থাৎ সঞ্চিতধন ব্যক্তির 
সংখা! বাড়ছিল এবং আভিজাত্যের জগ্ঘে তাদের ছারস্থ হতে হত ভ্রান্থপদ্ধের | 
জনসাধারণের ধর্ম-ব্যাপারের ষোটামুটি মিল থাকলেও তাদের এক-এক গোঠীত্তে 
(এনং জনপদে) এক-এক মিথের ও তদাশ্রিত দেবতার প্রাধাস্ত থাকায় তাদের 
মধো দেবারাধনা-বৈচিত্র্য দেখা গেল । আমাদের অনন্ত ইতিছাস্প্ছজ এইখান 
থেকেই খুজে নিতে হবে। 

কিন্তু আমাদের আলোচনায় ব্রাহ্মপপ্রন্থ গুলিকে উপেক্ষা কয়তে পারি না। 
লৌকিক (অর্থাৎ জনসাধারণো প্রচলিত ) ধর্মবিষয়ের অনেক বিশিষ্ট বস্তর মিথ 
ব্রাহ্মণ গ্রন্থ গুলিতেই প্রথম জমে উঠেছিল । খগ বেদের প্রধানতম দেবত1 ছিলেন 
অগ্নি, কেননা! তিনি মকল দেবতার প্রতিভূ । সকল দেবতাকে প্রদত ঘি দুধ 
রুটি ( পুরোডাশ ), মাংস, বলা, অগ্নিতে উৎসর্গ করছে হত। তিনি ধার যা প্রাপ্য 
তা সকলকে পৌঁছে দিতেন । প্রতোক গৃহস্থগূহে গৃহদেবতারপে অগ্নি থাকত। 
“নই অগ্রিকে গৃহস্থকে (“গৃহপতি”) বিবাহকাল থেকে শুরু করে আজীবন সযতে 
পরিচর্যা! করতে হত । গার্ঠপত্য অগ্নিকে জান করা হত ঘয়ের ছেলে 
(“শিশুর্‌ দন») | 

বিদ্যার বুদ্ধিতে বড়ো হয়েও অস্থরেরা দেবতাদের কাছে হটে গিয়েছিল 
যজ্জপরাধুখতার জন্তে। এই মর্মে গল্প কিছু লেখা আছে ব্রান্্গগ্রন্থে! তখন 
বিষু হয়ে ঈাড়িয়েছেন যজ্ঞের প্রতীক । সৃতরাং ব্রাহ্মণে বিষুদ্েবতাবই 
গ্রাধান্ট স্বীরুত হয়েছে । খগবেদে পুনঃপুনঃ উন্থিখিত বিফুর ব্রিপাদ নিক্ষেপ 
কাহিনী ব্রান্ষণগ্রন্থে গল্পের রূপ পেয়েছে, এবং সেই গল্পই পরে পুরাণকাহিনীতে 
বলি-বামনের জ্দাখ্যানে পরিণত হয়েছে । এই আখ্যান আবার গ্রহলাম ও 
ছিরণাকশিপু পর্ধস্ত টেনে নিয়ে গিয়ে পরে বিষুর দুটি অবতারে - নৃলিংহ ও 
বাষন-বাঞগ্ত হয়েছে। 

আান্ষণণ্রস্থ রচনার কালে বঝপরা বণ ব্রাহ্মণদের উচ্চ অধ্যান্খচিস্তা' হজকাণ্ডের 


৬ প্রবন্ধাবন্গী--প্রথষ খণ্ড 


নিরর্থ জটিলতার দিশাহার1 হয়ে খাঁফেনি। সে চিন্তা দেবতা অহ্থর ও য্জ- 
কাণ্ড ছেড়ে বিশুদ্ধ ব্রন্মচিস্তার উন্নীত হয়েছিল। এই চিন্তাই প্রাচীন ভারতীয় 
অধ্যাত্মভাবনার উচ্চতম ক্রমের পরিচ্ দেয়। প্রধান ক্রাদ্ধণগ্রন্থগুলির পরিশিষ্ট 
অংশ উপনিষদ্গুলিতে সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্মচিন্তাই স্থান পেয়েছে । বলতে পারি 
উপনিষদেই প্রাচীন ভারতবর্ধের অধ্যাত্মচিস্তার দূরতষ টাশ্বিনাস। এই 
উপনিষদ থেকেই বেদাস্ত ও সাংখাদর্শনতত্বের সুতপাত। 

ব্রাছণগ্রস্বগুলিকে বাদ দিলে আমরা খগবেদ-ঘথর্বেদ আর পুরাণ- 
ইতিহাসের মাঝধানে পাই প্রহলেখে এবং ছু'চারটি প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লিখিত 
অথব। উদ্ধৃত কিছু কিছু তথা অথবা গল্পাংশ । প্রামাণিক গ্রন্থ মানে যে রচনাকে 
কোন নির্দিষ্ট কালে অথবা নির্দিষ্ট কালসীমার যধ্যে দিখিত বলে ধরে নেওয়া 
যায়। যেমন পাণিনির সত, পতগলির মহাভাষা, পালি নিকায়গ্রস্থ, কালিদাসের 
কাব্যনাটক ইতা!দি । নির্দিষ্ট কালসীমার মধো যা ফেল যায় না--যেমন মহাভারত 
ও পুরাণগুলি--তাকে প্রত্বলেখের ও নিদিষ্ট কাল মধ্যে লিখিত রচনার 
এঁতিহাপিক মূলা দেওয়া যায় না। এইখানে আমার আলোচনার স্বতন্ত্রতা। 
আমার বিবেচনাপ্ মহাভারতের ও পুরাণগুলির বক্তব্যের এ্রত্িহাসিক নিট- 
কালমৃলায সেই সেই পুঁথি লেখার কালের বেশি উপরে যায় না। মহাভারত 
যেরূপে আমাদের কাছে এসে পৌছেছে তার মূল রূপ ষষ্ঠ শতাবীর আগে যায় 
না। মহাভারতে প্রাচীন পু"থির - তাও সমগ্রের নয়, এক-খসাধটি পর্বের__ 
লিপিকাল একাদশ-দ্বাদশ শতাবীর আগে যায় না। অধিকাংশ পু'থিই পঞ্চদশ- 
যোড়শ-সগ্ুদশতমষ্টাদশ শতাবীতে লেখা । সুতরাং মহাভারতের কোন 
উদ্ধৃতি দিয়ে খ্রীন্টপৃধ কালের ঘটনার সত্যত! নিকূপণ কল্পনার কাজ, তথাযুক্তির 
নয় । পুরাগগ্রন্থগুলির সম্বন্ধে এই কথ! আরও বেশি করে খাটে । যহাভারত 
জমতে শুরু হবার বেশ কিছুকাল পরে তবেই পুরাণগুলি জমতে শুরু করে) 
বাতিক্রম হল 'হরিবংশ' | এটির প্রাচীনত্ব প্রায় মহাভারতের সমসাময়িক | 

রগ বেদের ইন্ছাবিষুঃ পড়ে গিয়েছিলেন উচ্চবর্ণের-_ত্রাদ্ধণদের ভাগে» আর 
অন্থী ছজন পড়েছিলেন নিয়বর্ণের- জনসাধারণের ভাগে। ছুটি জোড়া দেবতাই 
পৰে স্রাচ্ধণাধর্ষে যিশে গিস্েছেন--প্রথমে জোড়! হয়ে লক্ষর্ষণ-বানুদেব বা কৃফ- 
বলবাঙগ রূপে এবং অল্পকাল পরবে বা সমসময়ে-_তভিজ্জ জনগোঠীতে এক হয়ে 
কফ-বিষু কপে। 

ধন দেখা যাক কিভাবে জোট পাকিয়ে এই নতুন জোড় গড়ে উঠেছিল ; 


বিষুকফ-কথা' শ 
খগবেদে ইজ্জের সহকারী বিষ ব্রাহ্ষণপ্রন্থে ইন্দ্র দেবতাদের বলিষ্ঠ স্তরাং 
জ্যেষ্ঠ এবং বিষু। কনিষ্ঠ । বিষু। খগবেদে নবধুবা, ব্রাঙ্মণে শিশু। পুরাশে 
বিষুর এক নাম *উপেন্্র, এর দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে যে তিনি ইন্জ্ের ছোট ভাই। 
ব্রজলীলায় কৃষ্ণ প্রথমে শিশু পরে কিশোর । তারপরে তিনি নবধুবা। ইন্ত্রের 
লগে বিষণ ক্রীড়াযুদ্ধের যে উল্লেখ, খাগবেছে পেয়েছি তার ছুরকম ছবি উঠেছে 
পুরাণে । এক বালক্রীড়ায় বিরোধ, তার উল্লেখ আছে পুরাণ-কাহিনীতে। 
ছুই পত্য সত্য বিরোধ, যার কোন প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই গুগবেদে তবে 
অবাস্তরভাবে থাকতে পায়ে। বৃত্র-ইজ্রের বিরোধ পুরাণ কাহিনীতে 
ইন্-কফের বিরোধ বলে- ব্রদ্ধার শিশুবৎস হরণ ও গোবর্ধন ধারণ ঘটনা 
_ধরে নিলে একরকম সমাধান হয়। এর সঙ্জে অথব1 এ ছাড়! আর একটি 
খগত্দের গল্পের কিছু যোগাযোগ থাকতে পারে। একটি কুকের তিনটি 
ধকে অর্থাৎ ক্লোকে (৮,৯৩*১৩-১৫) ইন্দ্রের বিরুদ্ধে একক (অসুর 1 দাস?) 
দশ হাজার সৈষ্ক দিয়ে অভিযান করে অংশুমতী (যমূন1?) নদীর তীরে 
এসে পতাঁক গেড়েছিলেন ৷ ইন্দ্র-শত্র 1) এই গুাক,. এতিহাসিক (7 কের 
সম্বদ্ধে শ্লোক তিনটি এখানে অশ্গবাদসহ উদ্ধৃত করছি। এখানেও যুদ্ধ যেন 
ক্রীড়'যু, বাজি রেখে যুদ্ধ। 
অব ড্রপসে। অংগুমতীম্‌ অতিষ্ঠদ্‌ 
ঈয়ানং কষে] দশভিঃ সহশৈঃ। 
আব তম্‌ ইঞ্ঃ শচা ধমস্তম্‌ 
অপ ন্েছিতীর্‌ নৃমণ৷ অধত্ত ॥ 
“অংশুমতীর ভাটিতে পতাকা গাড়। (হ'ল)। দশ হাজার (বলেনা) নিয়ে 
এনে কৃষ্ণ রইলেন (সেখানে )1 আমাদের দুজনের সাহায্য পেয়ে মাহযের 
প্রতি দয়ালু ইন্দ্র (যুছ্ছের শাখ ) বাজিয়ে তার উপর ধার! বর্ষণ করলেন।” 
ব্রপ সম্‌ অপশ্ং বিষুণে চরস্তম্‌ 
উপহ্বরে নছ্যো অংশ্তমত্যা; | 
নভে। ন কৃষম্‌ অপতস্থিবাংসম্‌ 
ইব্যামি বে! বৃষণে! যুধ্যতাজৌ ॥ 
'ংসততী নদীর বিজন ভূমিতে একদিকে পতাকা নড়তে দেখেছি। কালে! 
মেঘের হতো! দুরে রয়েছে যে রুষণ তার লঙ্গে তোমর ছুজন বীয় বাজি রেখে 
ধুক্ধ কছে।” চাই (আমি 11 


৮ প্রবন্ধাবলী-স্প্রথয খও 


অধ ভ্রপ সো অংগুমত)া উপস্ছে 

অধারঙৎ তং তিদ্বিযাণ: । 

বিশে! জদেবীর্‌ অভ্য! চ্রস্তীবু 

বৃহন্পতিনা যুজেন্্ঃ সসাছে ॥ 
এখন অংগুষতীর একান্তে পতাক1 নিজের রূপের উজ্জ্বলতা বিকীর্ণ কয়তে 
করতে স্থির হয়েছে সথ বৃহম্পতির সহযোগে সম্মখীন হয়ে ইন্ছজ দেবতাদের 
বিয়োধী দলকে পযুদত্ত করলেন ।' 

(ইন্ত্রও কষের প্রত্যক্ষ বিরোধের একটি কাহিনী আছে পুয়াণে-- 
পারিস্াত-হরণ। ভার্ধা ত্যভাষাকে খুশি করবার জন্তে রুষ। দ্বর্গের উদ্ভান 
থেকে পারিজাত কেড়ে নিয়ে এপেছিলেন--এই গল্প ।) 

বেদে এক যাছং্কফেরও সন্ধান পাই। তিনি ছিলেন অঙ্গিরস্- গোত্র য়, 
অশ্বিষ্বয়ের উপাসক কবি। ধগবেদে সংকলিত তার একটি সক্ধে অর্থাৎ 
কবিতায় তার ভনিতা আছে (৮.৮৫)। সে শনিতা-কল্লোক ছুটি এই. 

অয়ং বাং কৃষকো অশ্বিন! 

হবতে বাজিনীবন 

মধ্বঃ সোমন্য পীতয়ে ॥ ৩ ॥ 
“ছে অশ্থিগ্বঃ, ভোমাদের ক্ষমতার অস্ত নেই। এই (বাক্তি) রখ তোষারে 
আহ্বান করছে মধু আর সোম কিছু পান করতে ।' 

শ্রপুতং জগ্নিতুর্‌ হবং 

কষ্ন্বা স্তববতো নরা। 

মধবঃ সোমন্ পীতয়ে ॥ ৪ ॥ 
“ছে বীরদ্বয়ঃ কান দাও শ্তবকারী রুফণের আহ্বানে - মধু আর সোম কিছু 
পন করতে ।? 

ছান্দোগা উপনিষদ ত্রাদ্ধণ অর্থাৎ অধাত্মজানী গুরুবংশতালিকায় অঞ্জিরস- 
গোত্রী ঘোয়ের শিশ্ক যে কফ দেবকীপুত্বের উল্লেখ আছে তিনি .এই বৈর্দিক 
কবি হওয়াই সন্ভব। বৌদ্ধ ঘটজাতক কাহিনীতে যে বাহুদেবের গল্প আছে 
1 এই বৈদিক কবি, অঙগিরস-শিস্ত ক দেবকীপুজের সম্পর্কিত বলে 
বেগ হথ। 

.. ইন্্রপা। ইন্্রশক্র ও খধি কবি-পণ্তিত এই ভ্রিবিধ কফের ইছিত ছাড়া 
আয়ও, এক কফের ইন্দিত পাই বৈদিক সাহিত্যে। তিনি ছিজেন, এক 


বিষুরুক-কথা, | ৯ 


'মপদেবতা» গদ্ধর্ব, বার বৌক ছিল স্ত্রীলোকের উপর, বিশেষ কে সর্থ 
প্িলোকের উপর ৷ গণ্ধরধগৃহীত নারীর উল্লেখ বৃহফারণ্যক উপনিষদ আছে এই 
পন্ধর্ব কালে। এবং “লর্বকেশব;” অর্থাৎ ভার সর্ধজে কেশ। অনেক পববর্তী 
কানের লৌকিক কৃফ-কথা থেকে এই গন্ধবকৃফ বা কেশব-ভূতের সুত্র আবিষ্কার 
কর! খুব হুরূহ নয়। কুষেটের তম.ল বৃক্ষে অধিষ্ঠান এবং ত'র নারীলৌল্য এই 
স্তরের হদিল দেয়। একদা যে ভৃত-কফের কাহিনী অজ্ঞাত ছিল ৮1 তার 
প্রমাণ পাই বিহারের কোন কোন লোক-কথায় যেখানে বৃন্দাবনে ঈশ্বর়-কঞ্জের 
লহ ভূত-কফের গতিবিধি ছিল (রায়চৌধুরী লিখিত, লাহিতয অকাদেমী 
প্রকাশিত 'ফোকলোর অব. বিহার; ডরষ্টব্য)। 

বৈদিক সাহিত্যের পঃ--অর্থাং বাইরে- আর পৌরাণিক সাহিছের আগে 
তখন পৌরাণিক সাহিতা বলতে ঘা ছিল ৭1 অস্ফুট ও অপরিণত অর্থাৎ 
মোটামুটি বলতে পরি খ্রন্টপূর্ব সহত্রান্ধীর শেষ চার শতকে এবং তারপরে 
হু'তিন শতাব্দীতে _ ছুটি গ্েবতার সাক্ষাৎ পাচ্ছি যারা €পীরাণিক বলরাম ও 
কৃষ্জের প্রচীনতহ রূপ । একা হলেন সন্কষণ ও হান্ুদেধ। সন্ধর্ধণের নামাস্তর 
ছিল প্অজুন? (বলদেব অর্থাৎ শুব্রকান্তি দেবত1)। এই নামেই তিনি 
পাণিনির সুত্রে (৪.৩.৯৫) উল্লিখিত হগ্েছেন বলে মনে করি। মহাভারতের 
অন্ততম নায়ক অজুন বেশি খ্যাত হয়ে পড়ায় বোধ করি অজুবন নামটি 
পরিত্যক্ত হয়েছিল । “সঙ্বর্ণ' মানে যিনি টেনে আনতে পারেন। বলঠাষের 
বিশিষ্ট অস্ত্র তাই লাঙগ বা ভূষিকর্ষণ করে। বলরামেয় একটি বিশিষ্ট কর্ধ তাই 
যমুনা নদীকে টেনে নিজে যাওয়া । তার জন্মকাহিনীতেও তাই বলা হয়েছে যে 
তিনি প্রথমে দেবকীর উদরে জল্ম নিয়েছিলেন তারপর সেই গর্ভ টেনে নিয়ে 
এসে রোহিণীর উদরে স্থাপিত কর] হয়। এই গল্প দুটি, বিশেষ করে শেষেরটি, 
সক্বর্ষণ নামটিকে বথার্থ প্রতিপন্ন করবার জন্কে বিরচিত বলে মনে হয়। আর 
কোন বীরযোদ্ধার লাঙল অস্ত্র সাধারণ বুদ্ধিতে উপহাশ্থ মনে হয়। বলয়াষ 
কবির দেবতা নন, তাহলে লাল অন্ত চলত। তবে “লাওল' শঙ্দের একট! 
অর্থ ছিল অ।কশি (অন্কুশ ): সন্বর্ধণের অস্ত্র অঙ্কুশ হওয়া খুবই খ্বাভ1বিক । 

বাহদেব মানে য্লময় দেবতা! নামটির আসল মানে বহ্ছুদেষের পুজ নয় । 
বরং পিতা বন্দেধের কল্পনা! বাহুদেব নাষ থেকেই গঠিত হয়েছে। 
“বাহ ও বস একই শব । যেমূল ভাষা থেকে বস্কৃত ভাহ1 উদ্ভৃত সেই 
তাবায় শব ছুটির রূপ ছিল বথাকষে +$৩৫8 ও *9ভ6$৪ । প্রথম শবাটি 


১৪ প্রবন্ধাবলী--প্রথম ণ্ড 


আইরিশ ভাষায় চলে এসেছে, আর সংস্কৃত ভাষায় এসেছে গ্বাস্থদেব এই 
নামে এবং 'বানছ” ( অর্থ হুম্দরী নারী ) ও 'বাহুরা? (অর্থ হাতি ) শবে । 
সন্বর্ষণ ও বাহুদেষ সরাসরি এসেছিলেন তাদের ভগিনী ও প্রিয়া একানংসা 
সথতক্রাকে নিয়ে ধাগ বৈদিক অশ্বিদ্বয় ও উধ্া থেকে । তারা ছিলেন বিশেষ এক. 
ঘৌধেয়রংশেয় - নাম সাস্থত (বা বৃফি )-- বিশিষ্ট উপাসা দেবতারপে । এই 
উপকথার এঁছিহাসিক প্রযাণ মিলেছে অন্তত গ্রস্টপূর্ব প্রথম শতাবী থেকে । 
মাড়বারে ঘোস্ত্ী গ্রামে প্রাপ্ত শিলালেখে ভগবান্‌ সম্কণ ও বান্ধদেবের উল্লেখ 
আছে, সেই সঙ্গে আছে 'অন্হিতা'র১ উল্লেখ । এটি একানংসা-হভঙার 
প্রাচীন নামান্তর বলেই গ্রা্ীয়। গ্রীস্টপূ প্রথম শতাষীতে দাক্ষিণাত্যে 
নানাধাট গুহালিপিতে বন্দনা অংশে ইঞ্র, যম, কুবের, বরুণ, ধর্ম এই বৈদিক 
ও লৌকিক দেবতাদের সঙ্গে সন্ধধণ ও বাহদেবও আছেন! এউ সন্বর্ষণ বানদেবের 
সঙ্গে পরে আরও ছু"তিন জন বৃঞ্িবংশ বীরের উল্লেখ ( এবং পূজা ) দেখা বায়। 
পৌরাণিক কাহিনীতে এরা বাহুদেবের পুত্র-পৌজ--- প্রায়, অনিরুদ্ধ, শ্রান্থ। 
এই সাত্বত-বৃষ্ি বীরেশ্বরদের কাহিনী হরিবংশে বিস্তুত্তভাবে আছে। এই 
তি খানিকটা আনাতোলিয়। (ফ্রিজিষ1! ) থেকে আগত হতে পারে। 

স্ব্ষণ-বাস্থদেবের গল্পকথা পৌরাণিক বলদেব-কুষ্জের কথার সঙ্গে মিশে 
গেছে। অনাহিতা একানংসা-হ্থভদ্রার কাঁছিনী তেমন মিলে যেতে পারে নি। 
গোড়ার দিকে যশোদানন্দিনী একানংলা চিল হয়ে উড়ে গিয়েছিলেন এবং 
খ্ব্খে ইঞ্জের পূজা পেয়েছিলেন । আর শেষের দিকে তিনি বলরাম-কুফের 
ভগিনী শুতস্রারূণপে অজুনিপত্তী হয়েছিলেন 

কিন্তু গল্পে যাই ভোক ন! কেন, জনসমাজে ভাইবোন তিনজনের পূজা চলে 
এসেছে আজ পধস্ত--উড়িস্বায় নীলাচলে শ্রক্ষেতে। উড়িযার বাইরেও ঘে এ 
জন্রী দেবতার পৃজার প্রচলন ছিল তার প্রতিমা ও শিলালেখের সাক্ষা মিলেছে । 

অস্থিহথয় ও বিষু-ক্কফেের একটি প্রধান যোগশ্ত্র হল “মাধব? নামে । আগেই 
বলেছি বিষু বিশ্বের মধুর ভাণ্ডারী আর অশ্বিদ্বযই ছিলেন মধুর বিতরণকারী । 
স্থতয়াং মাধব নামটি ছু'তরকেই সমান প্রযোজ্য । পৌরাণিক আমল থেকে আজ 
পর্ঘক্। য্যাদি পূজায় কাজে ধিনি লর্বাধিনায়ক দেবা তার মাধ নামটিই 
ষেন বিশিষ্টভম ৷ তুপনা করুন এই অন্ত ূ 

যাধবে? মাধবে। বাচি মাধবে। যাধবো হরি 
স্মযস্কি লাধবঃ সর্বে সর্বকাধেষু মাধব: ॥ 


বিু়ুকশ্কথ। ১১ 


বিষুদেবতার আরাধনায় গোড়ার কথাটি আশ্রয় করে আছে ভক্ত, ভক্তি 
ও ভগবান্--এই তিনটি শঙকে। তিনটি শব সযধাতুজ, ভজ খাঁড়ু 
থেকে উৎপন্ন, বখাক্রমে ধাতৃতে - ত” (*ভ্ু) ও-'তি' (তক্ি”) ও প্রতার 
দিয়ে এবং কত ধাতুজ ভগ শবে-বস্ত” (“মতুপ ) প্রতায় দিয়ে গড়া । 'ভজ, ধাতুর 
যানে বেটে দেওয়া, অংশ পাওয়া, দায়াদ হওয়া? । “ভক্ত' মানে ধিনি অংশভাক্‌, 
দায়াদ ইংরেজীতে 51১96 50816-0501481 1 ভক্তি যানে বাটোয়ারা। 
ভাগ করে দেওয়া, ইংরেজীতে 60 8১০010075 130181, অথবা 
দলতৃক্কির চিহ্ত, ইংরেজী করে বললে 81)81৩ ০6:050865 বা 81)816 10811 । 
“ভগবান্‌' মানে ভাগ বাটোয়ারার মালিক, ইংরেজী করে বললে ৪1০০5, 
যথার্থ প্রতিশব্ হল 191 (“রুটির মালিক')। স্পষ্টই বোঝ! যাচ্ছে যে 
শব্বগুলির মূলে ব্যবহার হয়েছিল সামস্ততান্ত্রিক (60181) সমাজভাবনার 
আওতায় । 


ভক্ত-ভক্তি-ভগবান্‌ এই ত্রিধল আশ্রয় করে উৎপন্ন ও বিকশিত বৈষণব- 
ধর্মের ইতিহাস নির্ভর করেছে প্রাচীনতর “ভগ? শবটির উপর । এ শব্ধ 
“ভগবস্ত" (ভগবান্) শষ্ধের মূল এবং এ শব্ষ এসেছে ভজ, ধাতুতে 
("অচ”) প্রতায় যোগ করে। শবটির মুলে মানে ছিল “ভাগধোগা (দাতকা) 
ড্রব্য (খাদা) ভাগার। | আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছরেরও আগে সংস্কত- 
গ্রীক-লাতিন গুভৃতি ভাষা যাদের মাতৃভাষ1! ছিল তাদের বছ পূর্বপুরুষ যে 
ভাষাটি বলতেন সেই অনুমানলন্ধ ন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় শব্দটি প্রচলিত ছিল 
এখনকার দিনের ভগবান্, বিশেষ করে দাত] ভগবান্‌? অর্থে । এইখানে 
তখন যে দেসভাষ্না ছিল তা খানিকট1 সম্কুচিত হলেও ধাগবেদেও 
পৌছেছিল। খগবেদে “ভগ” দেবতা আছেন, তিনি একভন «আবদিতা” 
অর্থাৎ স্থর্যবর্গের তেবতা। ভার সম্বন্ধে গবেদের এই প্লোকটি (৭.9.8,4) 
অনুধাবনীয় : 
ভগ এব ভগবা অস্ত দেবান্‌ 
তেন বহ্ধং ভগবন্তঃ স্যাম। 
“ছে দেবগণ, ভগ যেন দানশীল হন। তাহলে আমতা ভগবান ( অর্থাৎ 
ধনী) হব।' 
লক্ষ্য করতে হবে যে» তখন ভগবন্ত শব্দটির আধুনিক অর্থ এসে যাযনি। 
বৈদিক ভগ দেবতার অন্তর্ধানের পরে তবে গগবন্ত শষ ইন্দো"ইউরোপীয় 


১২ প্রবন্ধাবলী-- প্রথম খও 


তগ নেবার প্রতিশন্থ হয়েছে। ভগ শবটি রয়ে গেছে ভগবস্ত, শকের 
প্রকৃতির অর্থে (অর্থাৎ ধন, এখর্য )। 'ভগ' থে একটা ফিউড্যাল-ভাবনার 
ঈশ্বর (0০) ছিলেন তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে খগবেদে (৫.9৬*৯) 
“ভগে বিতক্কা” | 

পররতীকালে ধর্মবিবর্তনে ভক্তি' শঙ্ঘটিয় অর্পে পরিবর্তন ঘটেছে, “ভক্ত? 
শঙ্ধের অর্থেও অন্তবূপ পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু 'ভগবস্ত' শবে বিশেষ কিছু 
পরিবর্তন ঘটেনি । যে কালে বিষু্উপাসনার় উপর বাহুঞ্েব উপাসনার গম্ভীর 
ছাপ পড়দ সেই কালে “ভগবস্ত' শবটি সববেশ্বরের প্রধান অভিধারপে চলে 
গেল। বিষ্-উপাসনা বা! আরও তেশ কিছুকাল পরে বৈফবধর্ম নাম 
পেয়েছিল তা এখন “ভাগবত” মত বলে প্রতিষ্ঠিত হল। এর সাক্ষী মিলবে 
প্রচুর প্রাচীন প্রত্বলেখে খ্রস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে (হেলিওদোর়ের 
স্তস্ভলেখ তষ্টব্য )। 

আহ্মানিক ১*** গ্রীস্টপূর্াক থেকে বিষু-উপাসনা আমাদের দেশে চলে 
এসেছে আজ পর্যন্ত । এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস পরীক্ষা করলে আমর! 
বুঝতে পারি যে, এই উপাসনায় (বা 'ধর্ে? ) ধীরে ধীরে পিংহাসন থেকে বিষ্ণুর 
মৃতি মুছে এসেছে। তার স্থানে ফুটে উঠেছে বানদেব ও কৃষ্ণ (অথবা বাস্থদেব- 
কষ )। ভাবের দিক দিয়ে বিষু্র উপর বাস্থদেবের ছাপ পড়ল অস্ষিদ্বয়ের। 
ছুটি দেবভাবনা সহজে বাঁধ। পড়ে গেল 'মাধব' (-্মধুভাগ্ডারী ও মধুদাত! ) 
অভিধান শিকলে । অস্থি হুজনের মধ্যে একজন ছিলেন, যাক্ষের নিরুক্ত 
অন্গসারে রাত্রির পুত্র (- ক বান্থদেব ), আর একজন উষার পুত্র (7 অর্জন, 
যলদেব সন্বর্মণ২)। 

বিষু' নামটির অর্থ খন কোন পণ্ডিত অন্গমান করেন 'কর্মশীল” তাদের 
অতে শকটি উৎপন্ন হয়েছে *বিষ,,*ধাতু থেকে । এধাতৃর আর একটি অর্থ 
হল 'পরিবেষণ করা । খগ.বেদে আছে, বিষণ ইত্জ্ের জন্টে প্রচুর ভোজা পাক 
করেছিলেন। পৌরাণিক “মধুহ্দন নামেও তার ইঙ্গিত রয়েছে । (মধুস্থদন' 
নাষটির আলল তাৎপর্য তুলে গিয়ে এবং হনন করা অর্থে এক 'হৃদ'ধাতু কল্পনা 
করে পৌরাপিকেরা এক "মধু" দৈতোর নাম করেছেন । ) মনে হয় “বিষু' নামটি 
আদলে ইন্দো-ইউরোপীয় 'বেইস্‌-গ৩)৮) ধাতু থেকে উৎপরধ। এ ধাতুটি 
সংস্কতে বিলুপ্ত, এর অর্থ ছিল বেড়ে ওঠ, বিদ্তী হওয়া, | এই ব্ৎপত্তি 
'যে বিষয় স্ঘন্ধে নব দিকেই খাটে ভার প্রমাপ রয়েছে। 


বিফ ফ-্কথা ১৩ 


আর্গেই বলেছি যে, খগ.বেদে বিষ শিশু লগ, কিশোর যুষ। ভিনি “খুবা” 
কুষার;৮--যুবা। বালক নন” তিনি প্ৰৃহচ্ছরীরং"--প্রকাঁকায়” (১.১৫৫,৬)। 
তিনি লক্া লন্বা পদক্ষেপ করেন (“উরুক্রয”'* তিনি দৃঙগামী (“উক্গায়"্)। বিষুঃ 
তিন পদক্ষেপ করে বিশ্বভৃবনকে মেপে ফেলেন এবং তার তিন পদাক্ষে বাস 
করে মায় দেবতারা সষেত সবাই । বাহক অর্থেও বিষণ খগ বেদীর দেখতাদের 
মধো উচ্চতম স্থানারূ্ঢ । তাঁর চরমধাম ছ্যালোকের উর্ধ্বতম স্থানে। সেস্থান 
বিষ উপাসকদের কাছে প্রতিভাত হয় যেন আকাশে বিস্তীর্ণ একটি চোখ জলজল 
করছে । 
তদ বিষ্যোঃ পর়মং প্ং 
সদ! পশান্তি হৃবয়ঃ | 
দিবীব চক্ষুর আততম্‌ ॥ ১,২২৯ ॥ 
(এই ধাম প্রাটীন পৌরাণিক কল্পনার বৈকুঠ', নবীন পৌরাণিক কল্পনায় 
'গোলোক' 1) বিষুঃ (ও ইজ্জের) সেই ধামে ( বা আশ্রমে “ বালৃনি”) উপাসকেরা 
গমন করতে চান ("উত্মলি গমধো”)। যেখানে আছে “ভূরিশঙ্গ” ক্ষিপ্রগামী* 
গোরু, যেখানে মধুর পরম উৎস (-.১৫৬,৬)। শুধু সেখানে কেন বিষধর আর 
দুটি পদাশ্রমেও অক্ষয় মধুর পরিপূর্ণ আনন্দ উৎ্সার (.*১৫৬.৭)। 
বিষু ঠিক সুর্দেবতা নন। ৃর্ধ সবিতা বা পৃষার সঙ্গে তাঁর মিল থাকলেও 
উকে গুদের কারো সঙজ্জে মিলিয়ে দেওয়া যায় না। বিষুককে বলা যায় সৌর- 
যগ্ডলের বা কালচক্রের দ্েবতা। তিনিই সূর্যকে চক্রম্রমণারূট করেছেন, 
তিনিই দিবারাত্ত্ি চতুঃসংবৎসর বিভাগ বাবস্থা করেছেন (১,১৫৬.৬ কথ; 
১,১৬০,৮)। পৌরাণিক এঁতিহে বিষু। হলেন “সবিতৃমণ্তলবর্তী নারায়ণ” 
সম্ভবত এ কল্পনা এসেছে “দিবীব চক্ষুর আতততম্‌” ভাবনা থেকে । পৌরাণিক 
বিষুর প্রধান অস্থ, এমন কি তার পিশ্বল, হল চক্র অর্থাৎ সুর্য । 
বিুর অন্তর চক্র তার সিম্বল হবার আগে সিম্বল হয়েছিল গরুড় ( পঙ্গী)। 
ভগবান্‌ বাহদেবের গরুড়ধ্বজ প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে পুরানো নজির পাচ্ছি এ্স্টপূ 
দ্বিতীয় শতান্ধী থেকে ( বেলনগরে হেলিওদোরের শুভ )। বিষুর গ্ররুড় 
সিলের সঙ্গে তুলনা! করতে ইচ্ছ! হয় আবেস্ায় আছুরম্জ দান সিশ্বল পাখা 
ছড়ানো পাখির সঙ্গে। এখানে মনে রাখতে হবে, আবেন্তাঁয় যেমন আহুর- 
যার কোন মৃতি নেই বেসনগরে ত্ত্তের অথবা! ওবিসষ খ্রীল্টপূর্ব প্রাচীন 
প্রত্তসামতত্রীতে বিফু-বাজ্দেব-কফের কোনও সুতি পাওয়া যায় না'। 


১৪ প্রবন্ধাবলী - প্রথম খণ্ড 


বানদের (রুফণ) ও নক্ষর্ষণ (বলদেব) বৈদিক এতিহের দেবাহ্থর (পরবর্তীকালে 
দেবদানব) নিলে যেভাবে উদ্তৃত হয়েছিলেন তা নকশা! কেটে দেখালে হুগম হবে ! 


দেবে অল্গর-দানব 
বিঃ অন্বী কফ) অন্বী (শুর) কষ বল রোৌছিণৎ 
বাহ্ছদেন (কুষঃ) সন্বর্ষণ (বলদেব) 


বাহদের ও সন্কর্ষণের উপাসনা নিয়েই “ভাগবত” ধর্মের শুরু । এইটিই 
বৈধ্বশ্ধর্ষের প্রথম নাম। প্রীস্টপূর্ব শতাবীগুলিতে এবং গ্রস্টপর সপ্তম-অষ্টম 
শতাব্দী পর্ধস্ত এই নাষই চলিত ছিল। বৈষ্ব অর্থে ভাগবত” শবটির প্রথম 
প্রয়োগ যা আমরা জানি না-_পাই গ্রস্টপুর্ দ্বিতীয় শতাব্দীর একটি প্রত্ুলেখে 
( মধাভারত বেসনগরে প্রাপ্ত হেলিওদোরের গরুডভ্স লিপিতে) ভাগবতধর্মের 
_-শুধু ভাগরতধর্মের কেন ভারতীয় ধর্নচিস্তার- বোধ করি মহুতম বাণী রয়েছে 
এই লেখে উৎকবীর্ণ। 

|ত্রিণি অমৃতপদানি [ইহ] [ন্ু-) অচ্ঠিতানি নেঅস্তি [ম্বগং) দম চাগ অপ্রমাদ। 

(তিনটি অক্ষয় সোপান স্থু-অনুষ্টিত হলে স্বর্গে নিয়ে যায়- প্রবৃত্িসংযম, 
ভোগসংযম ও সজাগ সতর্কতা |? 

খী্বীয় প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল থেকে শিব-উপাসনায় - ঘ1 প্রথমে 
“যোগী”-ধর্ষের আওতায় ছিল তা স্বতন্ত্র হয়ে ভক্তি-সাধনার রঙ গ্রহণ করেছিল। 
কালক্রষে “ভাগবত” অভিধাটি এদের সম্বদ্ধেও গুযুক্ত হতে থাকে, বিশেষ করে 
শিবের ভারা *ভগবতী” নাম পাওয়া যায়। তার ফলে নৃপতিগ্ের শাসনে 
পরষভাগবতের স্থানে “পরষ বৈষ্ণব” দেখা দেয়। “বৈষ্ণব” শঞ্টি এখানে 
যাছেশর' শব্দের বৈপরীতোহ প্রযুক্ত হতে থাকে । 

গরহ্থীয় গ্রথম শতাব্দীর যাঝামাঝি ভাগবত-বৈষফব ধর্মে লোকভাবনায় ও 
লোকসাহিতো শিশু-রুষেন্ সমাদর জাগ্রত হয়েছিল। খগবেদে বিষু শিশু 
নন, যালকও নন, তিনি প্রৌকিশোর বা যুবা। কিন্তু তার যে অগ্রিশ্বরূপ 
গৃছন্ছের ঘরে ঘরে গৃহদেধতার মতো প্রত্যহ পৃজিত হত সেই গাহপত্য আগ্রিকে 
বৈদ্ধিক কবি ঘরের ছেলের মতে] দ্েখতেন। তাই গার্ছপত্য অগ্রিকে 
খগবেদের কবি বলেছেন “শিশুর ঘন্‌” অর্থাৎ ঘরের শিশু, ঘরের কর্তা-গিঙ্নির 
(“পত্তী দগ্‌*) বৈপরীত্যে ব্রাহ্মণ" নাষক বৈষ্ধিক সাহিত্যের গন্ধ গ্রন্থগুলিতে 
বিফু হজীষ্ব অগ্নি ও বজের সঙ্গে মিলে যায় এবং তীর শিশুরূপ অবলম্বন করে 
গল্প গড়ে ওঠে। এই গল্পে পাই যেদেব-অন্থয় ছিলেন বৈষাত্র জাতিগোষ্ঠী। 


বিফুকফ-কখা ১৫ 


অহুরের] ছিলেন করিষ্ঠ, দেবতারা ছিলেন অলস । এই সৃজে অসথয়দের মধ্যে 
ক্মাতিবিখ্োধের ভাব জাগে! ভারা দেবতাদের না জানিয়ে পৃথিবীর সব স্থান 
নিজেদের খাদ করে নিলেন। তখন দেবতার] খুব ফাপরে পড়েন। তাদের 
অস্তত সাষান্ত একটুও নিজন্ব স্থান চাই নইলে যজ্ঞ করবেন কি করে। তার! 
শিশু-বিষুরকে সঙ্গে করে অন্থবদের কাছে সামান্ত একটু স্থান--বিধু শুলে যতটুকু 
হয় ততট্ুকু-যজ্ষ করবার জন্তে চাইলেন। অন্থরেরা ত| দিজেন। বিষুঃ 
মাটিতে শুয়ে চারিদিকে হু হু করে বাড়তে লাগলেন। তার ফলে অন্যের 
পৃর্থবী (অর্থাৎ ভারতবর্ষ?) থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেলেন । 

এই ব্রান্ধণের গল্পটি খগবেদের উরুক্রম বিষুর মিথের সঙ্গে মিলে গিয়ে 
'পৌরাণিক গ্রন্থে বলি-বামন উপাখ্যানের স্থি হয়েছে । 

খ্রী্ীয় প্রথম শততাবীর কাছাকাছি সময়ে শিশু-কফের লীলাকাহিনী যে 
সাধারণ জনসমাজে বিশেষ করে নারীসমাজে গানে-গাথায় ও গল্পে সমাদৃত ছিল 
তার অনেক প্রমাণ আছে। কিন্ত এই লোকভাবনার প্রতাক্ষ ফলরূপেযে 
শিশু-কুষেের পুজা চলিত হয়েছিল তা বল। যায় না। এখানে ইতিহাসের 
অনুরোধে শ্রীহীয় ধর্মের কিছু প্রভাব মানতে হয়। শিশু-কষেয় বা বাল- 
গোপালের পুজা গ্রীন্রীয় প্রথম সহশ্রা্ধী শেষ হবার আগেই দেখ! দিয়েছিল। 
যতদূর অনুমান করা যায় তাতে মনে হয় এপুক্খারীতি দক্ষিণ ভারত থেকে 
উত্তর ভারতে এসেছিল। দক্ষিণ ভারতে কেরলে গ্রীন্ীয় পঞ্চম-বষ্ঠ শতাব্দী 
থেকে সিরীয় এস্টানের স্বদৃঢ় ঘাটি স্থাপিত হয়। সেই আদি আশত সিরীয় 
তীস্টানদের ধর্ম-মণচরণ সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নেই। তবে একথা ঠিক যে 
ষ্ঠারা মেরী মাতা ও তার শিশু পুত্রকে পুজা! করতেন। সেই সত্রে আমাদেরও 
শিশু-কুষ্ণের ভাবনায় দেবভাবনার ও বিষ ভক্তির সার হয়েছিল । 

গোপাল কৃষ্ণের উপাসন! আমাদের বাংলাদেশে যে অষ্টম শতাব্দীর আগেই 
এসেছিল তার একটি অবাস্তর প্রমাণ হল পালরাজ। ধর্মপালের পিতার নাম, 
গোপাল" । দেবগার নামে নাম রাখা আমাদের দেশের খুব গাঁচীন রীতি । 
যেমন, ইন্দ্রছায়, দেবদত» অগ্নিমিত্র, রুজদাষ, বিষুরাত ইত্যাদি । (ধর্মপালেরা 
যে বৈষ্ণব উপাসক বংশ ছিলেন তা আরও বোঝা যায় তার গ্রপিতামহের নাম 
“দর়িতবিষু” থেকে | ধর্মপালের পিতামহের নাম 'বপ্যট' ডাক নাম, মানে, 
“বেষাযা? |) 

বানগোপালের উপাসনা বৈষবধর্ধকে স্বাত্মক ভদ্ধিধর্মে পরিণত করলে। 


১৬ | প্রবন্ধাবলী প্রথম খণ্ড 


প্র হথ্যে খানিকট। বৌদ্ধ বহাধান হতেয়ও প্রভাব আছে। মহাধানীছের 
উপান্ত করণাঘদ অবলাকিতেশ্বর বিষুরই যে পরিণদ্ত স্বশ। ছৈতৃন্কের ধর, 
যা বৈষবধর্মকে তায় চরম পরিণতি হয়েছে, তাতে অবলোকিতে্য়ের করুণার 
যোগান অনেকটাই আছে “জীবে দয়া--এ যন্ত্র সেই হৃত্রেই এলেছে। 

এ প্রধন্ধ আর বাড়াব ন। বাড়ালে শেষ হবে না) গুধু একটি কথ? 
বলবার আছে। টৈতন্য বৈষ্বধ্ধকে চরম রূপ দিয়ে গেছেন। মে রূপের 
তিনটি শ্বরপ--১) জীবে দয়া, (২) নামে রুচি. (৩) ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমের: 
সম্পর্ক । 

দ্বিতীয় হর়ূপটি চৈতগ্বের ধর্দকে ইউনিভার্সাল ধর্মে উন্নীত করেছে। 
চৈতন্ত মৃতিপুজ! করতে বলেননি, ঈশ্বরের নাম নিতে বলেছেন এবং আরও. 
বলেছেন ঈশ্বরের অলংখা নাম, তার থেকে যে কোনটি নিলেই হবে। এইখানে, 
চৈতন্ক হিন্দু ও মুললমান ধর্ষের মধ্যে মিলনের সেতু বেঁধে দিয়েছিলেন । 


পাটাক। 


১। সম্ভবত 'অনাহিতা' ঠিক পাঠ হবে। শবটির অর্থ একানংসার তুল)। 'অনাহিতী 
মানে অবিষাহিত। বা নিষ্কলন্কা, 'একানংসা' ম'নে এক (স্মঅবিবাহিতা ) ও অস্পৃষ্ট। | দেবী 
অনহিতা'র লেখ আবম ও প্রাচীন পারসীক শিলালেখ আছে। 

২। সার পুত হিসাবে 'সন্ধর্ণ' নামটি সার্ঘকত! আছে। উপ জেগে উঠে ভার ব্রজের স্বার. 
খুলে দেন, গোর বেরিয়ে আসে ৷ তাদের ডেক নিয়ে জড় করে হিনি চরাতে নিয়ে যান তিনিই 
'সনবর্ণ' | গোপবালক হিসাবে এইখানে সার্ধকত1। 

২] হুঙ্জগিণের হতো শাখাময় শিওধুক্ত গোকর মৃঠি মহেঞ্রোদড়ো-হরপ্পায় মিলেছে। 

| 'নারায়ণ' প্টির আসল মানে হল “বীরকীতি'' । এই অভিধাটি বিফু-কফেরং 
ইাইকেনের মতা কীণমূতি দেবভাবনার প্পইঘুঠি অবতারষ্ঠাবনার সেতুষ মতো । 

৫1 ইব্ু্জ রৌছিণের উল্লেখ আছে খগবোদে (২-১২.১২)। 





আদিতে বাক্য ছিলেন 


ছেলেবেলায় একদ। পড়েছিলুষ বোহন লিখিত সসমাচারের প্রথমেই 
আদিতে বাকা ছিলেন 
বাক্য ঈশ্বরের লঙগে ছিলেন 
বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন। 
কেন জানি ন! হঠাৎ সেদিন মনের মধ্যে এই তিনটি ছত্র গুপ্জরিত হয়ে উঠল 
আর সঙ্গে সঙ্গে যোধ হুল যেন বেদেও কোথায় এমনি বাক্‌-ব্রদ্ধের ইঙ্গিত আছে। 
আইডিয়া! জুড়োতে না দিয়ে গ্ঈগ.বেদ খুলে দশম মণ্ডলের ১২৭ নম্বর লুক 
দেখলুম ৷ হুক্তটি বাক্‌-হুক্ত নামে পরিচিত । প্রাচীন বেদবিশারদ পঙ্ডিত্ের! 
বলে গেছেন নৃক্তটি অন্ভূণ খাধির কল্তা বাকের উক্ভি। ( অজ্ণ নাষে কোন 
ধাধির উল্লেখ কোথাও নেই, তষে এই নামে এক অনুর উল্লিখিত আছে 
খগবেদে। তবে কি অভূ্ণ ছিলেন অন্রদের খবি?) হৃক্টিতে কিন্ত 
বাকের নাষগন্ধ নেই। অথচ কবিতাটি নারীর উক্তি এবং সে নারী মৃখা মুখ্য 
দেবতার পরিচালিক1 বলে দাবি করেছেন। পরবর্তী কালে শান্বকারের। 
হ্ক্টিকে এই কারণেই ঈশ্বরকে নারীরূপে ভাবনার উৎস বলে মেনে 
নিয়েছিলেন। তাই কবিতাটি এখন “দেরীসুক্ত" নামে চলে। 
সুক্তটির যথাযথ অনুবাদ করে বন্ধনী মধ্যে টীকা দেওয়া গেল। তাতে 
আমার বক্তব্য অনুসরণ কর] সহজ হবে। যংকিঞ্চিৎ পাঠাস্তর সমেত স্ুত্তটি 
অথর্ব-সহিতায়ও আছে। তবে সেখানে খক্‌গুলির পৌরবাঁপর্য খগ বেদের 
তুলনায় বিপর্যস্ত । অধথর্বসংহিতায় থাকার মানে হল ুক্তটি খুব প্রাচীন নয় 
(অথবা খগবেদের মূল ধারাবাহী নয় । ) এবং আতর্বাণ হজ্কাণ্ে হৃক্তটির 
ব্যধহার ছিল। 
১। আমি রুদ্রদেয়, বকুদের সঙ্গে চরে বেড়াই। আমি আদিত্যদের 
বিশ্বদেবদের সঙ্গেও । 
আমি মিত্রবরুণ উভয়কেই পোষণ করি। আমি ইন্দ্র-অসরিকে, উভয় 
অঙ্খিন্কে ॥ 
রে্রেদেহ যানে কত্রপুজ যরুদ্গপের । মরুতের। গণদেবত | বন্ধুর! 
সংঘদেবতা, পুজ্যতায় যরাখেণের উপরে। মরুদ্গখের কারে! ব্াক্কিনাম নেই 
২--(১ষ) 
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বন্ধুদের কায়ো কারো আছে। আদিতার অদিন্তিপুত্র, এদের অনেকেই 
ব্যকিনামে সুপরিচিত । এঁরা প্রকুদেবতা। বরা খছিদেবতা, রুজ্েরা 
যোদ্াদেবত1 | বিশ্বদেব বলতে ঠিক সব দেবতার সমষ্টি বোঝায় না, বজ- 
'ন্থ্টানে আহত প্রধান প্রধান দেবতার নাম না করে একজ্র উল্লেখ বোঝায় । 
বিতর ও বরুণ “আদিত” হয়েও পৃথকভাবে উল্লিখিত হয়েছেন এই কারণে যে 
হুক্তটিয় রচনাকালে মিত্র ও বরুণ যুগ্মদেবভারূপে স্বতন্ত্র মর্ধাদার অধিকারী 
হয়েছিলেন । 

খকৃটির মর্ার্থ--আমি ছোট দেবসমাজের সংঘশক্তি, তাদের পালিকা। 
আমি বড় দেবতাদের পুষ্টিশক্তি, তাদের ধাত্রী। 

২। আমি নিষ্কলিত সোমকে পোষণ করি। আমি তৃষ্টাকে পুষন্কে 
আর ভগকে। 

আমি ধন দিই হবিম্মান্‌ হুত্তোতা! পোষধাজী যজমানকে । 

( মর্ধার্থ-_যেসব দেবতার মাহাত্মা যজ্ঞকাণ্ডেই খ্যাপিত, তাদের মূলে 
আমিই ।) 

৩। আমি বন্থদের পাঁচনবাড়ি জ্ঞানময়ী, যজ্ঞাহ্ণাদের মধ্যে প্রথম । 

সে আমাকে দেবতার বহু পাত্রে স্তস্ত করেছে,--বহুস্থলবাসিনী, 

বহুস্থানদায়িনী ৷ 

( প্রথম অর্ধে নতুন কথ! নেই। দ্বিতীয় অর্ধের মর্শীর্২_বামি অংশকলারূপে 
লর্বভৃতে ব্যাঙ্ধ হয়ে আছি ।) 

৪। আমারঘ্বারা সে অর খাচ্ছে যে দেখছে যে বেচেআছেযেকানে 
গুনছে। 

না জেনে তার! আমাতেই রয়েছে। শোন শ্রোতা, শ্রদ্ধার কথ] তোমাকে 
ধলছি। 

( মর্যার্থ-মাহিই সর্বজীব পোষণ ও পালন করি । ) 

&1। আমি নিজে এ কথা বলছি--দেবতাদের ও মানুষদের রুচিকর। 
যাকে চাই তাকে? তাকে আমি উদ্দীঞ করি, তাকে ব্রদ্ধা, তাঁকে খ্ধবি, তাকে 
মেধাবী । 

ব্রদ্ধা মানে বেদজ্ঞ যাজক । খধি যানে বেদসুক্ষের প্রণেতা, সর্বযান্ট 
ধংশকর্ত গৃহস্থ । | 

( মার্খ--যাকযের দেহমনের লব শতিই আমার থেকে ।) 
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৬। আছি রুতরের হয়ে ধন্থুকে টান দিই ব্রন্বদ্েষী শক্রকে মারতে । 

আমি জনে জনে বিরোধ লাগাই। আমি হালোকে-ভুলেক্ে 
প্রিৰিষ্ট | 

(প্রথম ছজ্রের অর্মার্থ--ছুই-সংহায়ে রুজ্রের শক্তি আহিই । দ্বিতীয় অর্ধের 
মর্মাথ-_ছুষ্টশক্িও আমি! ত্রিভুবন আমার শক়িক্ষেত্র। ) 

৭। আমি প্রসব করি পিতাকে এর মাথায্ন। আমার উতৎপতি সরিলে 
সমুদ্র মধ্যে। 

সেখান থেকে জুড়ে আছি বিশ্বভৃবন | এবং এই ছ্যলোক আমি প্রাংশুতায় 
ছুয়ে আছি। 

(প্রথম অর্ধের মমাথ- আমার আদি ও অস্ত সীম! করা যায় না, 
কার্ধকারণের বাইরে । দ্বিতীয় অধের মর্যার্থ--বিশ্বভৃবন আমাতে ওতপ্রোত। 
অথাৎ উপনিষদের অধ্যাত্মচিস্তার সর্বং-খলু-ইদং যে ব্রজ্থ সে আমিই ।) 

৮। আমিই যেন হাওয়ার মতে বয়ে যাই বিশ্বভৃবনকে কোলে নিয়ে । 

ছ্যালোকের বাইরে এই পৃথিবীর বাইরে--এমন মহিমায় আমি সম্ভৃত। 

(প্রথম অর্ধের মর্াথ--সংসারচক্র আমারই আবর্ভন। দ্বিতীয় অর্ধের 
মর্ধাথ-্রন্ধাণ্ড আমার পরিলীম। নয় ।) 


সুক্তটিকে নারী-ঈশ্ববের বাণী বলে ধরলে ব্যাখ্যা ও ভাবার্থ একটু ঘুরি 
নিতে হবে। প্রথম খকে'বল1 হয়েছে--ছোট দেবত! সব আমার পশু । ধড় 
দেবতা সব আমার শিশু। কেউ কেউ বা কিহ্কর। প্রথম খাকের ভাবাছবৃধি 
করে দ্বিতীয় খকে বলা হয়েছে যজ্ঞের মূল দেবতা, অথাৎ বজ্ঞফল দাত! আমিই । 
তৃতীয় খকে বলা হয়েছে_আমি গিশ্রী, আমিই কর্তা, বিশ্বত্ত্বাণ্ড আমান 
ঘরকল্না। সে ব্যবস্থা বন্দোবস্ত আমার পোস্ত দেবতারই করে দিয়েছে। 
চতুথ খকে ছান্দোগা উপনিষদে তৎ*ত্বম-অসিরই উদ্টে। বাণী-_সে সব আমিই। 
অর্থাৎ তছ্‌-আহ্ম্‌-অস্মি। আমিই জীবের জীবন, সর্ভভূতান্তরাত্মা। পঞ্চম 
খকের বক্তব্য--আমি সব করতে পারি, আমি পরম ঈশ্বর । পুবাশ-কাছিনীতে 
রুষ্বের সঙ্গে নারী-পরমেশ্বরের যে অত্যন্তসংযোগ উল্লিখিত আছে ভার আছাস 
রয়েছে য্ঠ খাকে। নারী-পরষেশ্বর রুদ্রের বাহুবল তার শক্তি । (মারতে 
পুরাণের চত্তী-সপ্তশভীতে দেবী শুধু রুদ্রের নন সমস্ত দেবতার শক্তির ঘনীভূত 
মৃত্তি। এ যেন তৃতীয় খকে উদ্লিখিত বিভজন বাধস্থায় বিপরীত । ইনি 
'লোকসাহিত্যের, চন্তীর যতো! বিষার্দ সংঘর্ষের মূলেও আছেন। সগুম খকে 
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বলা হয়েছে-সইনি বিশ্বমাতা, সৃিকতায়ও যতো । অধম খকের গ্রাতিপান্ত--. 
ইনি বিশ্বভৃবনেয ধাত্রী তবে বিশ্বভৃধনে বাধ! নন । 

খাক্‌-নংহিভায় অন্থক্রমণী অন্ধুসায়ে সুজা “খাবি” (অখণৎ প্রণেতা যা উত্স) 
এবং “দেবতা” ( শর্ধাৎ উদ্দি্ট উদ্দি্টদেব ) ছু-ই “বাগ, আভনী*। নাষটিকে 
দ্যাখ্যা কয়ে লার়ণ বলেছেন যে, বাক ছিলেন এক ব্রন্মরা খধিক, অভভ,ের 


“অভভ৭” শবটি খক্‌বেদে শুধু এই একস্থানে পাওয়া বায় (১-১৩৩,৫) 
পিশজতৃিম্‌ অভ ণং 
পিশাচিম্‌ ইন্দ্র সং স্ব । 
সর্বং রক্ষো। নি বয় । 
অনুবাদ করলে হবে 
রক্তাগ্র শৃলধারী অভণ পিশাচিকে (অথবা পিশাচি অস্ভণকে ) ইন্দ্র 
বিচুর্ণ ক়। সব রঙ্গে ধ্বংস কর ॥ 
সন্দেহ রয়ে যায়, “অভ্ভণং” নাম না বিশেষণ । এই নিয়ে পণ্ডিতদের মধো 
মততেদ আছে। *পিশাচি* আর কোথাও নেই, তবে “পিশাচী” আছে অথব- 
সংহিতায়। স্পষ্টই এ শবটি পিশাচের সঙ্গে সংবন্ধ। আপাতত পিশাচিও 
পিশাচের সঙ্গে সংবন্ধ ধরা যেতে পারে । খক্‌-সংহিতার বাক্বাবহার অনুসারে 
*পিশাচি” ব্যক্তিনাম আর “অভ্ভণ* বিশেষণ। সেইভাবে গেল্ডনেরও ব্যাখ্যা 
করেছেদ। কেউ ফেউ আবার “পিশঙ্গ ভূষি”। *“পিশাচিশ এবং “জন্ভ ৭৮ 
তিনটিকেই বাকিনাম ধরতে চান। সে যাই হোক, ক্লোকটি থেকে বোঝা 
থাল্ছে যে “অভ পিশাচি” মথবা “পিশাচি অভণ” একজন প্রধান রক্ষস্। 
“যক্ষস্* মানে '্যজত"- (অর্থাৎ দেব-) উপাসকদেব অনিষ্টকারী বিপক্ষ দেবশক্তি 
বায় থেকে দেবধাজীরা রক্ষা চাইতেন । অন্ুক্রমণীর নির্দেশ মানলে আলোচ্য 
চৃক্তের প্রগেজীকে অভ প-উপাসকদের ( অস্থরদের 1) বরদ্ধবাদ্দিনী বলব । 
এখন আসল কথায় ফিয়ে আসি। 
দৃক্ধেটির “ক্মহ্ম্* যে বাক ত1 বোঝাবার কোন হৃত্র তার মধ্যে নেই। 
তবে অন্ত সে নুর আছে এবং তা! ধরে সে অন্থযানে নির্ঘাত পৌছানো যায় । 
দে নু ফেখাই। . 
ধদ্‌ বাগ বমি ্মবিচেতনানি 
 ্বাষ্ী দেবানাং নিষযাদ হজা। 


আছিতে বাক্য ছিলেন ৯ 


চতশ্র উর্জং ছুছুছে পরাংসি 
ক স্থিদ অস্যাং পরষং ঝগাষ ॥ ৮০১৩ ৩১৭ 
দেবগাদের কর্জী ( রাঁপী। ধুনারিক1 ) বাক (তখন ) অস্ফুট-যধুয় (হয়ে) 
'্অজ্ঞান ( প্রাণীদের ) যধ্যে বসেছেন হখন ( তার! ) কথ! বলে। 
চার € ধারায় ) দোয়। হল শক্কি, ছধ। 
কে কোথায় এর শেষ পেয়েছে। 


দেবীং বাচম্‌ অজনয়স্ত দেবাস্‌ 

তাং বিশ্বরপাঃ পশবে। বস্তি ।  ৮.১১৯,১১ কথ ॥ 
দ্বেবী বাককে দেবতার হুন্ম দিয়েছিল । 

বিশ্বরূপ পশুর! তা ব্যবহার করে। 


আমাদের আলোচ্য হুক্কের তৃতীয় খকের ছিতীয়ার্ধ এই সঙ্গে তুলন। করা যায়। 
বৈদ্দিক কবিভাবনায় বাক্‌ যেন গোষাতা, দেবমাত অর্দিতির মতো 
আলোচ্য স্থক্ষের “অহম্” এই অদ্দিতি-বাকৃ-ধেল্গু হতে বাধা নেই। বরং 
সঙ্গতি আছে। বাছুরের সঙ্গে গোরু চরে, সে বাছুরকে রক্ষা করে। গৌঁরুর 
দুধে পুষ্টি হয়, শক্তি লাভ হয়ঃ ধনলাভও হুয়। 
রুদ্রদের, বন্থদের ও জর্দিতাদের সঙ্গে যিনি চরে বেড়ান সেই “অহম্‌* যে 
নারী ত1 বিশেষণ থেকেই উপলন্ধ হয়। ইনি যে গোরূপা এবং রুদ্রতনয়দের 
মাতা, আধুনিক কালের ভগবতী, আর ইনি যে বস্থদের কল্তা এবং আদিতাজের 
ভগিনী, ঘা বল। হয়েছে অন্তত্র (৮.১*১,১৫ )। পুরাণ কাহিনীতে হক্ষকন্ত। 
লতী বজ্কুণ্ডে আত্মাহুতি কয়েছিলেন। এখানে দেখছি তাকে যেন যজ্জীয় পণ্ড 
করে বধের উদ্যোগ হচ্ছে। তিনি যেনজ্ঞানীদের নিষেধ করেছেন বলছেন” 
€ আমি ) অদিতি, নিষ্পাপ । (আমাকে ) বধ ক'রে! না। 
মাতা রুত্রাণাং ছুহিতা বনুনাং 
স্বসাদিত্যানাম্‌ অমৃত্হ্ক নাভি; | 
প্র পু বোচং চিকিতৃষে জনায় 
যা গাম্‌ অনাগাম অদিতং বধীষ্ট ।  ৮*১০১*১৫ | 
রুদ্রদের মাতা, বনুদের তুহিতা, 
আদিত্যদের ভগিনী, অস্বতের কুণ্ড। 
জানীজনকে ভালো করে বলছি, 
নিষ্পাপ অদিতিকে বধ করে না। 


ঝ্খ প্রবন্ধাবলী-.প্রথহ খণ্ড 


বজ্ঞার্থে (1) ব্ধ-ভয়ার্তা গোরূপথরা উবার অন্থনয় আবনেস্তার প্রাচীনতম 
অংশে গাথার, প্রতিধ্বনিত আছে। ্থতবাং ও কল্পনা বেশ প্রাচীন। 
আবে্তায় গো-মাতার অনুনয় ধীর বিচক্ষণের কাছে নয় শ্বযং “জানমনন্তং আদ্ছ” 
অছরমজদার কাছে। 

হি কল্পন। করে নিই বধভীত গো-বাক্‌ মাত অস্তিত হয়েছিলেন তাহলে 
পরের ব্যাপারটুকু দশম মণ্ডলের একটি নৃক্তে ( ৭১" ৩-৬) ধরতে পারি। 
অত্যন্ত কবিদ্বময় বর্ণনা! । 

যজ্জেন বাট: পদবীয়ম্‌ আয়ন্‌ 
তাম্‌ অন্ববিন্দন্‌ খবিযু প্রবিষ্টাম্‌। 
তাম্‌ আভৃত্যা ব্যদধুঃ পুরুত্রা 
তাং সপ্ত রেভ1 অভিসংনবস্তে 1৩। 

( পলাতক ) বাকের পদচিহ্ন পেলেন (দেবতার1)। খুঁজে পেলেন 

খাধিদের মধ্যে প্রবিষ্ট (তাকে ) 

তাকে নিয়ে এসে অনেক ভাগ কনলেন। তার উদ্দেশে সাতজন রেভ স্তঝ 

করে থাকে ॥ : 

(“রেভ” কথাটির মানে জানা নেই। তবে এর সঙ্গে সংবন্ধ 
“বৈভী” শব এক রকম "গাথা" অর্থাৎ গান অর্থে খক্‌-সংহিতায় ব্যবহাত 
আছে।) 

এই যে বাক্যের বন্ুবিভাজন এ স্রগ্রামের সাত নুর হতে পারে, এবং তার 
চেয়েও বেশি সম্ভব সাত রকমের. ছন্দঃগ্ভবক হতে পারে। অস্থাত্্র যে সপ্ু- 
ঝাগীর উত্মেধ আছে ত1 বিচার করলে শেষের অনুমানই গ্রহণ করতে হয়। 
প্রথম মণ্ডলের বিখ্যাত ১৬৪ নম্বর স্ুক্তটিতে এই প্রসঙ্গে যেটুকু বলা আছে তা? 
এখানে আলোচনার যোগ]। 

গৌরীম্মিযায় সলিলানি তক্ষতী 
একপদী দ্বিপদী ল! চতুষ্পদী । 
অষ্টাপদী নবপদী বৃভূবুষী 
সহম্রাক্ষরা পরমে ব্যোষন্‌ ॥৪১। 

গৌর-গাই জলশ্রোত কাটতে কাটতে ডাক পাড়লে। সে একপদী ছিপদী 

চতুষ্পদী 

অষ্টপদ্দী, নবপদী হয়ে হয়ে পরম ব্যোষে সহশ্রাক্ষরা 


স্মাদিতে বাকা ছিয়েন ২৩ 


ধাকে “সপ্ত রেতা অভি সং নবস্তে” সেই বাকৃকে 
উত স্বঃ পশ্ঠন্‌ ন দদর্শ বাচয় 
উত স্ব: শৃৰন্‌ ন শৃণোতি এনাম্‌। 
উত ত্বশ্মৈ তন্বং বি লম্ত্ে 
জায়েব পত্যে উশতী স্থবাসাঃ 1৪81 
কেউ হয়ত দেখেও দেখতে পায় নি, কেউ হত্বত একে শুনেও শোনে নি। 
কাউকে হয়ত ( ইনি ) নিজেকে ধরে দিয়েছেন যেন অনুরাগিণী পত্বী বেশভূষা 
করে পতির কাছে ॥ 
উত ত্বং সথ্যে স্থিরপীতম্‌ আছর, 
নৈনং হিন্বস্তি অপি বাজিনেষু। 
অধেম্বা চরতি মায়য়ৈষ 
বাচং শুশ্রুব। অফলাম্‌ অপুষ্পাম্‌ ॥৫॥ 
(লোকে ) বলে (এর) সথিত্বে কেউ হয়ত এমন দৃঢ় ও পরিরক্ষিত যে 
তাকে বাদবিসম্বাদেও টলাতে পারে না। 
ধেন্গুহীন সে মিছামিছি ( গোদোহন ইত্যাদি) আচরণ করে, (যে) ফলহীন 
পুষ্পহীন বাক্‌ শুনেছে ॥ 
বাক্‌ হুল প্রীতিয় ভোর, সফলতার দুয়ার, মান্থষে মান্থুষে বিশ্বাসের সমভূষি। 
মানুষে যাচুষে বিশ্বাস যে নষ্ট করে সে ছুর্ভাগ।। 
যন্তিত্যাজ সচিবিদং সথায়ং 
ন তম্থ বাচি অপি ভাগো অস্তি। 
যদদীং শণোতি অলকং শৃণোঁতি 
নহি প্রবেদ সথকৃতশ্য পন্থাম্‌ ॥৬। 
যে সহায় সথাকে পরিত্যাগ করেছে বাকৃ-বিষয়ে তার কোনো ভাগ নেই। 
যা কিছু শোনে (সে) অলীক শোনে । সৌভাগ্যের পথ ( সে] চেনে নি॥ 
আলোচ্য খকৃ-নুক্ত অনুসারে বাক দেবতাদের সর্বশক্তি । ( চৈতন্লের ধর্মে 
যেমন ঈশ্বরের নাম “নায়াম অকারি বহুত! নিজ-সর্বশক্তি ভ্ততািতা”।) ইল 
যখন দেবতাদের মধো সবাতিশায়ী হলেন তখন তার নিজস্ব শক্তি কল্পনা] করে 
সার নাম দেওয়। হল “শচী” অর্থে এবং বুযুংপতিতে “শজিগ্র সঙ্গে সংবন্ধ। 
খগবেদে ইন্্রপত্বীর কথ! অনেক আছে কিন্ত কোথাও তিনি ইন্দ্রের শি নন 
আর শচী বলে উদ্লিথিতও নন.) কোন দেবতার শক্তিকে সে গেবতার পত্বীরূপে 


২৪ প্রবন্ধাবলী- প্রথম খণ্ড 


বয়নার গ্াতাসটুকুও খক্-সংহিতায় নেই । সে করনা শুরু পরবতী বৈছিক 
সাহিতে প্রতিষ্ঠ পৌরাশিক সাহিত্যে | দেবতাদের শক্কি বাকৃকে ইজ্রপত্বী 
বলা হয়েছে তৈতিরীয-তাঙ্গণে। 
বাচং দেবা উপজীবস্তি বিশ্বে 
ৰাচং গন্ধবাঃ পশবো নস্কষ্যাঃ ! 
বাচ়ীন। বিশ্ব। ভূষনানি অপিতা 
সা নো হবং জুবতাম্‌ ইজ্পত্তী।? ২-৮-৮॥ 
সমস্য দেবতা বাক্‌ নিয়ে বেচে আছে, বাক নিযে গন্ধর্বেরা পঞ্ডর! মাক্কুযহেরা। 
বাক যধ্যে এই বিশ্ব ভূবন সন্ত । ইন্্পত্বী তিনি আমাদের আহুতি উপভোগ 
করুন। 
কিষ্ঠলকাঠক-সংছিতায্স (৪-৬) এক সাংঘাতিক কথা পেয়েছি । তার 
'আতাসও অন্ত কোথাও দেখি নি। €স কথ! বলে আলোচনা! শেষ করি। 
বাচা বৈ সন্থ যক্ষা অজায়ত | খতে বাচা দেবাশ্চানহরাশ্চ। 
তে যন মন্ষ্যা অবদংত্ঃদেবাভবন্‌। তে দেবাশ্চাস্থরাশ্চ 
প্রজাপতিমক্রবন্ ইমে বাবেতদভূবন্ব, ইতি । সাঁবাচঃ সত্যং 
নিরষিমীত ভূ ভূবঃ শ্বর্‌ ইতি । বত্ুবীয়ং অনৃতং তন্‌ 
মহুযোযু ধাৎ। এতদ্‌ বৈ বাচোহনবৃতং যন্‌ মক্ষ্যা বদস্তি ॥ 
বাক নিয়ে মানব জন্মাল। বাক্‌ ছাড়া দেবতার ও অস্ুরের1। সে মানুষের! 
যখন যা বলত তাই ফলত । সে দেবতারা ও অন্থরেরা প্রজাপতিকে 
বললে, এই রকম তো হল। তিনি বাক থেকে সত্য (অংশতিন ভাগ) 
নিয়ে নিাণ করলেন ভূঃ-ভূবংঃ স্বরু এই । যা চতুর্থাংশ, অসত্য, মানুষের 
মধ্যেরেখে দিলেন । এই তো বাকের অসত্য ঘা মানুষেরা বলে ॥ 
ত৷ বদি ছয় তবে মানুষ দেবতার চেয়ে বড়, যেছেতু সে দেবতাকে বাক্দান 
করেছে। তার কত কাল পল্পে সে পুতুলকে দেবত৷ বানিয়ে নিজে দীনহীন 
সত্ত সেজেছে । মনে পড়ছে খোলাবেচা শ্রীধরকে ঈশ্বর়ভাবাবি্ চৈতন্গের 
উদ্জি বৃন্ধাবনগগাসের কথায়। 
আমারে সকল দিয়া তৃষি ভিক্ষাধ্ম ॥ 


হিজলা হতে 


কি এ বক্ষ 


ভলবকার উপনিষদ একটি চষৎকার গন্ত ক্সাছে। গল্পটি বলার রীতি 
'লেখা সয়ঃ সেকালের কথা। সেই হিসাবে কত্যন্ত উপভোগ্য । (অন্তত 
আমার কাছে তাই মনে হয়েছে ।) বথাবখ এবং আক্ষরিক অঙ্গ্বাদ 
“দিচ্ছি সম্পূর্ণ গল্পটির । এর থেকে পাঠক আর কিছু না হোক এটুকু বুধবেন 
যে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আমাদের সাহিত্যে এখনকার চলিত ভাষার 
অনুরূপ ০৪ কেমন ছিল। 


ব্্ম দেবতাদের জিতিয়ে দিলেন । সেই ত্রদ্ধের বিজয়ে দেবতার! জাক 
করতে লাগলেন। তারা স্থির করলেন আমাদের এ বিজয় আমাদেরই এ 
বাড়বাড়ন্ত। 

তিনি১ এদের মনোভাব জানলেন। তাদের জল্ক প্রাহুডূত হুলেন। 
তার] জানলেন না কী এই যক্ষ। 

তারা অগ্রিকে বললেন; জাতবেদস২ ব্যাপারট জানে! তো--কী এ যক্ষ। 
বললেন তাকে" উদ্দেশ করে, কে বটে, আমি তো অগ্নি বটি, বললে, 
আমি তো জাতবেদস্‌ বটি। 

তা তোমাতে কী গুণ আছে? 

এই সবই আঙি পোড়াতে পারি-_ এই য। কিছু পৃথিবীতে । 

'তার* দিকে একগাছি ঘাস রাখলেন। 

এটা পোড়াও। 

সেদিকে এগিয়ে গেল সমস্ত জোর দিয়েও ত1 পোড়াতে পারলে না । 
তখনি সে ফিরে এল । জানতে পারলুম না কী এ ধক্ষ। 

তারপর বাযুকে রললেন,* বায়ু জানে। তে] কী এ যক্ষ | 

বেশ। 

'দৌড়ে গেল। 

বললেন তাকে" উদ্দেশ করে, কে বট? 

আমি তা বাহু বটি, বললে, আমি তে? মাতরিশ্বন্‌ যটি। 

তা তোমাতে কী গুণ আছে? 

এই সবই আহি তুলে নিতে পারি+-এই ঘা কিছু পৃথিবীতে । 
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তার দিকে একগাছি ঘাস রাখলেন। এটা তুলে নাও। 
সেদিকে এগিয়ে গেল। সমঘ্ত জোর দিয়েও ত1 তুলতে পারলে না) 
তখনি সে ফিয়ে এল । জানতে পারলুষ নাকী এ ধক্ষ। 


তারপর ইন্রকে বললেন, মঘবন্‌ জানে! গে--কী এ ঘক্ষ। 
বেশ। 


সেঙ্গিকে দৌড়ে গেল। 

তার” কাছ থেকে তিরোধান করলেন। সেই খোল! জায়গাতেই সে 
দেখা পেলে খুব শোভাশালিনী এক নারীর-- উমা হৈমবতীর । 

তাঁকে” বললে, কী এ যক্ষ? 

সে” বললে, ব্রচ্ছ। ব্রচ্ধেরই এ বিজয়ে তোমর। জাক করছ। 

তখন থেকেই জানতে পারলে” ব্রদ্ধ বলে । 

সেই হেতুই এই দেবতাগুলি অন্ত দেবতার উপরে-_অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু, 
ইন্্র। তারাই এর লবার থেকে কাছে ঘেষতে পেরেছিল । 

তারাই একে১* প্রথম জেনেছিল ব্রদ্ধ বলে। 

সেই হেতুই আবার ইন্দ্র সকল দেবতার উপরে । সেই একে১* সবার' 
চেয়ে কাছে ঘেষতে পেরেছিল। সেই একে১* সবার আগে জেনেছিল' 
রন্ম বলে। 

তার১১ উদ্দেশ এই যে বিছ্যৎ চমকাল-_-এমনি । এই যে পলক পড়ল, 
এষনি। 


এখন প্রপ্ “ক্ষ ( র্লীবলিঙ্গ ) বলতে কী বোঝাত। শব্খটি খগ বেদে আছে, 
পরবতী বৈদিক সাহিত্যে আছে, সংস্কত সাহিত্যে নেই। উপনিষদ্ের যে 
গল্পটি বল। হল তার মধ্যেই এই শব্দটির অর্থ পরিপুর্ণভাবে মেলে । “ক্ষ” 
মানে যেন আলেয়ার আলো১-অলোকিক এবং ক্ষণিক আবির্ভাব যা বিস্মিত 
অভিভূত করে, অথব ভুলিয়ে নিয়ে যায় । রবীন্দ্রনাথের কথায় ভালো করে, 
বলা যাত্--'সে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায় ডাক দিয়ে যায় ইজিতে |, 

সংস্কৃত সাহিত্যে “যক্ষ* ব্যক্তিবাচক পুংলিঙ্গ শব, ভ্ত্রীলিঙ্গে 'যক্সী' ত্যক্ষিণী* ।' 
ধক্ষ খানে উপদেবতা বিশেষ+২। (কখনো! কখলে। অপদেবতাও--তখন 
তীয় শ্রেণীবদ্ধ হন রক্ষ: ও দানবদের সঙ্গে । যেমন বাংলায় দখখি দান] 1), 
উপদেবৃতারপে বক্ষ ও বক্ষনারীন সবচেয়ে ভালে। ছবি পাই কালিঘাসেক়; 
মেঘদূতে। সেখানে তারা কৈলাসে শিবের প্রজা । তারা ধনী, তারা শদ্কিমান 


কিএবছ ২৭ 


হুন্দর, হুব্ধপ, স্থবিনীত, কলাবিৎ। পুর্াপকা হিনীভে ঘক্ষেযা কৈলাসনিবাসীঃ 
ধনাধিকারী এবং শিবাক্ছচর। এদেয় মুখ কুষের। হক্ষনারীর কিন্ত 
যক্ষপুরুষদের থেকে আলাদ। হয়ে পড়েছে। তার অতান্ত স্ধপসী, সুবেশা 
প্রচুর অলঙ্কারধারিণী, কুঞ্ধবাসিনী অথব। বৃক্ষতলসঞ্চারিণী এবং পুরুষপ্রলুন্ধ- 
কারিণী। প্রাচীন ভাক্ষর্ষে এই পুরুষ-জাতের বক্ষ এবং নারীজাতের বক্ষিণীর 
নিদর্শন প্রচুর আছে । সেখানে বক্ষ নাঁদাপেটা, গলাম্ম উত্তরীয়ঃ হাতে টাকার 
থলি _প্রসন্ন মৃতি। আর হক্ষিণী স্ন্দরী সালগ্বত। স্ুন্মিতা- উলঙ্গ অথব। 
স্বল্পনীবিবন্ধপরিহিতা, গাছের উপরে অথব! গাছের--সাধারণত আমগাছের--- 
তলায় অধিষ্ঠিতা। € আমগাছের সঙ্গে বক্ষিণীর সম্পর্ক মনে হয় “অস্থা 


“অন্থিকা”, “অন্বালিক।--এই তিনটি নাষ যা আগে সুলাঁভিক1 স্বৈরিণীর নাম 
ছিল, পরে দুর্গার নামাস্তর হয়েছে__তার থেকে । ) 


যক্ষদের নিবাস ছিল কফৈলাসে। কিন্তু কৈলাপের সঙ্গে যক্ষিণীদের কোন 
যোগাযে।গের উল্লেখ নেই। কালিদাস যক্ষপত্ীকে একবারও যক্ষিণী বলেন 


নি একথা লক্ষ্য করবার মতো।। যক্ষিণীদের সঙ্গে যে যক্ষদের যোগ ছিল তাব। 
কিন্তু পর্বতবাপী নয় বৃক্ষবাসী । 


বৌদ্ধ সাহিত্যে যক্ষ-বক্ষিণীরা হল মারের অন্ুচর। তার কামরপী 
কামচারী বিত্তবান । তারা নিজেদের মধ্যে ভালোভাবেই থাকে, কিন্ত মানুষের 
তার। বিপক্ষ, তাকে বিপথগামী করে ধ্বংসপথে নিয়ে যায় ভারা । তবে 
মান্ধষের কবলে এসে তার প্রেমে পড়ে বক্ষিণী যে মানুষ হয়ে যার তার গল্পও 
বৌদ্ধ সাহিত্যে আছে । সিংহল ছিল যক্ষদ্ধের দেশ১৩ | সেখানে দলবল নিয়ে 
মানুষ বিজয়পিংহ গিষে বিপদে পড়েছিলেন । যক্ষ রাজকন্ভার মন জয় করে নিয়ে 


বিজয়সিংহ লঙ্কা থেকে বক্ষদদের দুরীভূত করে মানুষের রাজস্ব স্থাপন 
করেছিলেন। 


সংস্কৃত সাহিত্যে বক্ষ-পৃজাবর কোন সোজাস্থৃজি উল্লেখ নাই । অবান্তরভাবে 
কিছু কিছু আছে। কালীপুজার রাত্রে যে দেওয়ালি উত্সব হয় তা একদা 
কোন একরকম ধক্ষপৃজার অঙ্গ ছিল বলে যনে করি। পরবর্তাকালে যা দীপাবলী 
নাষে খ্যাত তার উল্লেখ আগে পেয়েছি 'বক্ষরাত্রি বলে। এইদিন পশ্চিম! 
সওদাগরের] যে ব্যাপকভাবে জুয়া খেলে বলে শোনা যায় তা ধনপতি বক্ষের 
পুজাবিধিরই ষনোহর পরিণাম বলে ধরতে পারি । 


এককালে বাংলাদেশে এবং অন্তর পশ্মুখ দেবদেবীব প্রতিমা পূজা অজ্ঞাত 
ছিল না। উত্তর বাংলাদ শ্রগাল ( অথবা ক )-মুখ বিষ্ুর সেবা পুজার 'এবং 
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লে বির বন্গিরের উল্লেখ হষ্ঠ সপ্তষ শতাব্দীর প্রত্ণলেখে আছে। “কোকা- 
মুখ” দেবীর উল্লেখ পয়বতীকালেও যখেট আছে। উড়িস্যায় মোড়ামুহ বাশুলী 
অনেক গ্রাযে এখনও পুজা পান। এই রকম পঞ্ডমুখ দেবতার পূজা বক্ষ 
পৃজোরই এক পরিপাঁধ বলে যনে হচ্ছে। বক্ষে! কামরূপ । তারা শিবের 
অন্ুচর । শিষের অনুচন্ন অনেকেই পণ্ুযুখ। গণেশ তো! বক্ষরাজ বলে 
স্বীক্ৃত। তার স্ফীত উদয় প্রাচীন বক্ষমৃতির মতো, তার হাতের নাড়ু 
€বা জখীর) প্রাচীন ঘক্ষমৃত্তির হাতে টাকার খলিয়ই রূপান্তর । গণেশ 
ছিলেন প্রথষে বিশ্লরাজ, পরে হয়েছেন পূজা পাবার জন্তে বিশ্রহতস্তা । অতএব 
গণেশ পৃজাও বক্ষপূজার এক পরিণতি । 

তান্ত্রিক মহাযানে বীতৎলারুতি অনেক দেবদেবীর উপাসনা চলিত ছিল।১, 
তার মধ্যে বক্ষপূজার ইতিহাস বোধ করি অনেকটাই নিলীন আছে । কেবল 
হেরুকেয় বেলায় স্পষ্ট প্রমাণ কিছু মিলছে । “হের়ুক' শকটি ভৈরব শষের 
সমার্থক ৷ মানে ভীবষপদর্শন। অর্বাচীন সংস্থতে 'ছেরক' শক পাই শিবের 
এক অন্তচরের নাম হিসাবে । একদিকে “হেরদ্ষ' নাষটি গণেশের আর 
হের্কেয়ও। 

চৈতন্কের জম্মকালে দেশের আধ্যাত্মিক আচার বিচার ও আবহাওয়ার 
প্রসঙজে বৃন্দাবনদাপ বলেছেন যে, কেউ কেউ যদ মাংসের আয়োজন করে 
ঘক্ষকে পূজা করে। 

মদ্য মাংস দিয়া কেহ বক্ষপৃজা করে। 

আমি অনমান করেছিলাম, এ বযক্ষপৃজ ধর্ঠঠাকুরের গাজন হতে পারে । 
এখন যনে হচ্ছে ত1 না হওয়াই সম্ভব । ধর্মের গাজনে মদ্যমাংসের আয়োজন 
থাকে, কিন্তু তা সর্বত্র নয় এবং সে আয়োজন অপরাপর আয়োজনের তুলনায় 
পরিমাণে বেশি এবং কাধে গুরুতর নয়। তা ছাড়া ধর্ষের তো কোন মৃত্তিই 
নেই । ঘট, মুড়ি এবং/অখবা পাদ-প্রতীক - এই হুল ধর্মের প্রতিনিধি পৃজা 
গ্রছথণে। অতএব বৃন্দাবনদাসের উল্লিখিত বক্ষপূজ! তৎকাল পযন্ত প্রচলিত 
যৌদ্ধতাস্ত্রিক সাধনা থেকে আগত ভীষণদর্শন মৃত্তিপূজা হতে পাবে এবং/থবা 
জক্ষিপপ্মায়ের মতে] ক্ষেত্রপাল দেবতার গজ! হতে পারে। যক্ষপুজা যে 
ক্ষেত্রপালপুজার সঙ্গে মিলিয়ে গেছে তা প্রতিপা্ন করছি। 

য্িণীদের হতে। বক্ষরাও বৃক্ষাবিরিত হয়েছিল গ্রাচীনকালের লোকবিশ্বাসে। 
অর্থাৎ কৃধিক্ষেত্জের অথবা পণ্ুচাণ ক্ষেত্রের তত্বাবধায়ক উপদেবতারণপে । 


কিএখক্ ৯, 


'ক্ষেত্রপাল' নাম ও জাইডিয়াটি গবেছের যধোই প্রতিহত, দেখা ধায়। 
'্মরণ্যের ক্ষেত্রপালিনী অরণ্যানী তখনই দেবভাত্ব! হয়ে গিয়েছেন। ইনিই 
আমাদেন্ ছুর্গা-ছুর্গষে, দুর্গতদের রক্ষয়িী। প্রাচীনতর অরণা শব্বটি 
অপ্রচলিত হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে অরণ্যাণীও নাম পালটান। পয়বর্তীকাঁলে 
ব্যাকরণকর্তাদের ভ্রাস্তপথে নিয়ে যাবায় জন্তই বোধ হয় অরণ্যাপী অভিধান 
অথচ ব্যাকরণ থেকে একবায়ে নিবালিত হয়নি । 


পুরানো ভাক্ষর্ষে যক্ষিণীদের সঙ্গে আমগাছের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আগে উল্লেখ 
করেছি। এরা কি তবে আমবাগানের রক্ষপ্বিতী 'অন্বপালী? ক্ষেত্রপালিনী 
ছিলেন? অসম্ভব নয়। 


বাংলাদেশের লোকবিশ্বাসে গোমূখ অথবা গোরূপ বক্ষিণী ও বক্ষশিশডও 
পশু-রক্ষক ক্ষেত্রপালরূপে দেখা দিয়েছিলেন যথাক্রমে গো-ভাগবতে পর্কট-, 
বানিনী (অর্থাৎ পাকুড় গাছে অধিষ্ঠিত ) ভগবতী এবং অনিষ্িষ্ট বৃক্ষবাশী 
গগোরয়া” (অর্থাৎ “গোকুয়া এখন “গোয়া” 'গোরাটাদ' ইত্যাদি নামে স্থান বিশেষে 
পরিচিত )রূপে। গোশ-ভাগাড়ের গশুগবতী আর শিশু-কল্যাণী ষঠী অভিগ্ন। 
শিশু জন্মের ষষ্ঠদিনে যে যী পুজা হয় তাতে একদ। ভাগাড় থেকে গোষুণ্ড 
আন] হত দেবীর প্রতীক রূপে । বচী এখন ভাঁগাড়ে থাকেন নাঃ থাকেন তার 
কাছাকাছি কোন পাক্ুড় অথবা অশখ গাছ তার থান। সেখানে পুঞ্রব্তী 
নারীর! পৃজ! দিতে যান । সে পুঁজ উতৎসবেরই নামান্তর । 


ধনভাগ্ারী যক্ষ লোকবিশ্বাসে বিশেষ করে বটবৃক্ষনিবাসী হয়েছিল । এ 
বিষয়ে একটি পুরানো গল্প আছে। লোকালয়ের প্রান্তে এক দরিদ্র দম্পতী 
থাকত। তাদের বাড়ীর কাছেই এক বিরটি বটগাছ ছিল। তায় ভক্ষি 
করে সেই বটগাছে পাল-পার্বণে জল দিত। সে গাছে থাকত এক বক্ধ। 
তিনি তাদের ভক্তিতে খুশি হুয়ে প্রচুর ধন দেন। তাতে করে তায়া রাজা 
হয়। বয়স হলে রাজদম্পতী মার। গেল। তাদের ছেলে, অযপবরসী বিবাহিত, 
রাজ। হল। অল্পছিন বিবাহ হয়েছে, রাজ! রাপীফে ছেড়ে থাকতে পারে না। 
রাজকার্ধে শৈথিল্য এল। সথযোগ বুঝে আশেপাশের রাজারা জোট বেধে 
আক্রমণ করতে এল। রাজা নিধিকার, মস্ীর়া হাছতাশ করছে। খবর 
এল শত্রসৈম্ত নগ্গর অবরোধ করলে বলে। খবর যখন এন তখন রাজবাপী 
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বিশ্রার্ডাগার়ে | ব্যাকুল হয়ে রাণী বললে, করছ কি? যাও বৃদ্ধ বর গে। 
রাজা হেসে এই ষ্লোক বলে পাশ। পাড়তে বললে, 
'বটবৃক্ষন্থিতা বক্ষ দঙ্গতীহ হরন্তি চ। 
অক্ষানপাতয় কল্যাণি ঘদ ভাবা তদ ভবিদ্যতি ॥ 
--মানে বটগাছে ধার বধিষ্ঠান সেই বক্ষ কখনও দিচ্ছেন কখনে! নিচ্ছেন । হে 
কল্যাণি পাড়ে পাশার পাটি। যাহ্বার ত1হবে। 
বটগাছ থেকে যক্ষ একথা শুনলেন ৷ তার ভাবন1 হল, তাইত এখন নিজের 
মান তো নিঙ্গেকে রাখতে হয়। তিনি অবিলঙ্গে বিশাল বাহিণী স্থি করে 
শত্রদলকে উৎথাত করে দ্িলেন। 
রাজা রাণীকে বললে, দেখলে তে1? খুব ঘট! করে যক্ষের পূজা দেওয়ালে । 
অবণানী-হুর্গার উল্লেখ করেছি । তার পিছনেও যক্ষিণী কল্পনা আছে। 
এসে পরিচয় রয়েছে চণ্তীমঙ্জলের গল্পে। বিনি প্রথমে গোধা, পরে নারী 
নাবীরূপে দেখা দিয়ে ব্যাধদম্পতীকে ধনভাগার দিয়েছিলেন। সে কাজ 
যক্ষিণীর যতো!। যিনি খুল্লনাকে পুত্রবর দিয়েছিলেন এবং কালিদচে 
ধনপতিকে ছলনা! করেছিলেন তিনি তো যক্ষিণী। বলতে পারি তিনি যক্ষিণী 
মৃখ্যা, বক্ষাজভারধা!। কেন তা পরে বলছি। 
সংস্কতের “বক্ষ শব্দটি প্রাকতের যধো দিয়ে বাংলায় এসে হয়েছে 'ঘখ।। কিন্তু 
এতক্ষণ যে যক্ষেব আলোচন! করে এলুম বাংলার 'যখ” ঠিক তেখনটি নয় । 
বাংলায় যখ দেবত1 নয় দেবযোনিও নয়, উপদেবতাও নয়-পুরোপুরি অপদেবতা। 
অর্থাৎ ভূত, মানুষের বন্দী প্রেতাত্মা । সে এক নির্দিষ্ট ধনভাগ্ডারের ভাগারী 
এবং প্রহরী । তাকে নিষুক্ত করেছে কোন এক মানুষ তাস্ত্রিক অভিচার করে 
তাকে তলঘরে কোষাগায়ে বন্দী করে শ্বাসরুদ্ধ করিয়ে মৃত্যু ঘটিয়ে। 
সববীন্ত্রনাখের 'লম্পত্তি-সমর্পণ' গল্পটি পড়ে দেখলে যখ দেবার কার্ষক্রমটুকু বুঝতে 
পারবেন । যে বাক্তি যখ দিয়েছে তার উদ্দি্ট বাক্তির উত্তরাধিকারীর হুন্ডি 
সম্পত্তি সমর্পণ না কর! পর্ধস্ত বখের নিষ্কৃতি নেই । যখের ধন অন্ত কেউ নিতে 
'ব। ভোগ কল্সতে পায়ে ন7। বখের সঙ্গে সম্পতিও অভিশপ্ত । 
ভারতবর্ষের অস্তান্ত আধুনিক আর্ধ-ভাবাতেও প্বক্ষ" শবের তন্তব রূপ 
'লাদারকষ অপদ্দেবত। বোঝা । বেমন প্রানীন গুজয়াটীতে “জাখ* হিন্দীতে 
'্াক'-স্দাদব, হিন্দীতে “জাখনি' সুর্গার অ্গচরী দানবী ; মান্সাঠীতে 'জকিণ।। 
'প্জাধিণ-প্নবকালে অখব! জলে ডুবে সৃতনাবীর ভূত ) ইস্্যাছগি। 


কি এ যস্ষ ৩$. 


এয়পর তলবকার উপনিষদের গল্পে ফিরে আমি । প্রাচীনতর উপনিষদ 
গুলিতে বিশ্বসত! নিগুণ নিরঞন অদ্ধ তত্বরপে প্রত উপস্থাপিত হয়েছিল। 

অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন এই উপনিষদ্দে গল্পচ্ছলে নিগুণ ব্রহ্ম তত সগুগ বিশ্বসত্ব 
অর্থাৎ ব্রন্ধবন্ত রূপে প্রথম উপস্থাপিত হল। ভারতীয় অধ্যাত্বচিনতার ইতিহাসে 
এ ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ । 

্ষ-বক্ষের স্বরূপ জানতেন শুধু উম হৈমবতী। তাঁর নাম ও বর্ণন। থেকে 
সহজেই উপলদ্ধি হয় যে তিনিই শিবগৃহিণী পার্ধতী। স্থতর়াং তিনি ব্রদ্ধ- 
যক্ষিণী। ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তায় শিব-শক্তিবাদের এই প্রথম প্রকাশ, স্তরাং 
গুরুত্বপূর্ণ । 

পৌরাণিক ও লৌকিক শিব বহুরূপী-_কখনো যোগী, কখনো ব্রদ্ষচারী, 
কখনো ভগ্ুবেশী ভিক্ষুক, কখনো নটরাজ, কখনো ধুস্তর গপ্রিকায় ভোর-_ 
স্বীতোদর। স্থতরাং তিনি যক্ষ-আদি যক্ষ। ভারতীয় দেবতাতত্বের 
ইতিহাসে এ ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ ॥ 


১ মূলে আছে “তৎ। ব্রহ্ম এখানে শব্ধ ব্লীবলিঙ্গ। হুতরাং অন্থবাদ 
হওয়া উচিত “সে? বা “তা” | ২ মানে য| কিছু জন্মেছে তা সবই যার অধিকারে । 
ও ব্রন্ম। ৪ অগ্নি। ৫ ঘাস। ৬ ধেবতারা। খবাযু! ৮ ইন্দ্র। ৯উম! 
হৈমবতী। ১৯ ব্রদ্ব। মূলে আছে ্লীবলি্গ “এতং'। ১১ ক্রন্বে। 
১২ মহাভারতেন্স বনপর্বে এক সলিলবাশী যক্ষের গল্প আছে। সেখানে 
বক্ষ ব্রন্ধ নয়, তবে ত্রন্ধবিদ বটে। ১৩ এখানে মনে রাখতে হবে রাবণের 
রাজত্ব ধে লক্কায় ছিল তা সিংহলই। 'লঙ্কা" শবটির মানে ছিল হিমালয়ে 
যক্ষপুরী 'অলক1, নাষের যতো...রাবশও যক্ষ ছিল। সে কুবেরের ভাই। 
১৪ হিমালয়ের সঙ্গে যক্ষের সম্পর্ক হৈমবতীর মধ্য দিয়ে তলবকার উপনিষঙ্গের 
গল্পের দিন থেকে । বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীরা অনেকেই এসেছেন হিমালয়ের 
পথে। সে কথ! এখানে ন্মর্তব্য। বল] আবশ্তক যনে করি নানি 
নাষটি অসহাঁস বূপেই পাওয়া যায় । | 


দেবাঞ্ জন্ম 


দ্বেবতাদের জন্মকখ। খগবেদে আছে, আবার নেইও। কোন কোন 
দেবতার--ধেঙন বিষুর় জল্সকথা মোটেই নেই। কোন কোন দেবতার 
জগ্লকখা--যেষন ইন্জের - মোটামুটি তবে ছাড়াছাড়িভাবে পাওয়! যায়। কোন 
কোন দেবতার জগ্কা সম্বন্ধে এবন কথা আছে যার মানে হয় না। যেমন দক্ষ, 
দক্ষ অদিতি পুত্র। আবার অরদিতির পিত1। অধিকাংশ দেবতার উৎপত্তির 
কথা অত্যন্ত ধোয়াটে । 

তার কারণ আছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর জনগণ যখন ঘনিষ্ঠ 
প্রতিবেণী হয়ে বাস করছিলঃ তখন তাদের মধ্যে দেবতার কিছু গল্পকথা গড়ে 
উঠেছিল। তায় পরে সে জনগণ যখন বিভিন্ন দলে বিচ্ছিক্ন হয়ে স্বতন্ত্র 
উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন তারা তাদের পুরোনে। গল্প কথার উপর রঙ চড়িয়ে 
নতুন গল্প কথার স্থট্ি করতে থাকে। সেই গল্প কথার নায়ক-নায়িকাও বিশিষ্ট 
দেবত। রূপে সেই সেই দলে প্রতিষ্ঠ| লাভ করে। তার পরে বিচ্ছিন্ন উপনিবিষ্ট 
দলগুলিও উপদলে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । এইভাবে অস্তত ছুবার বিচ্ছিনর 
হবার পর ইন্দো-ইউয়োপীয়ভাধীর যে উপদল ভারতবর্ষে এসেছিল তাদেরই 
প্রাচীন গল্প কথা মিশ্রিত স্তব ও গান খিচুড়ি পাকিয়ে আমাদের বৈদিক 
সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ খগ দেব-সংহিতায় রূপ ধারণ করেছে। সাহিত্যের 
দিক দিয়ে বিচার করলে খগবেদ ইন্দো"ইউরোপীয়-গোর্ঠীর সবচেয়ে পুরোনো 
কাব্যগাথার বই। এতে এ গোঠীয় প্রাচীনতম মিথের টুকরো! অনেক আছে। 
পূর্ববর্তী কালের অর্থাৎ প্রথমবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন তাদের পূপুরুষ ইরানীয়দের 
পূর্বপুরুষের নজে একচালে বাস করত _ অনেক মিথও সেই সঙ্গে জড়িয়ে আছে ॥ 
একদম! পঞ্িতদ্দের মনে হয়েছিল এ জট ছাড়ানে। বুবি অনাধ্য। কিন্ত প্রাচীন 
ভাষায় ও প্রত্ববিস্ত।য় নতুন নতুন লেখ ও বস্্ব আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এবং 
ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্টার আধুমিক জনগণের মধ্যে ধারাবাহিত হয়ে আসা 
পুরাণ কাহিনী ও গল্পগাথা নিয়ে তৌলন আলোচনার ফলে আমরা এখন 
খগ বেগের মধ্যে প্রত্বকথার টুকরোগুলি কিছু কিছু গোছাতে পারছি। আর 
সব মিলিয়ে আমাদের কোন কোন প্রাচীন দেবতার গ্রাচীন্তর স্বরূপ ও চরিজ্ 
আভাঁগে ইসারায় জানতে পারছি। 


দেবাঞ, জন্ম | ৩৩ 


ঘত ছ্র বোবা গেছে ভাতে বল! বায় যে, আদি দেবতা ধার থেকে 
অগ্ত দেবতা উৎপন্ন হয়েছিল তিনি ছিলেন 'দ্যৌ' অর্থাৎ সমূজ্জল আকাশ। 
এঁকে ছ্েবপিতা বলে মানত ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর জন্গণ। তার প্রমাণ, 
খগবেদে দ্যৌষপিত1-গ্রীকে ছেউন পতের্লাটিনে জেউস পতের »* ইংরেজী 
জুশিটার । কথাটির মানে আকাশ পিতা । কিন্ত পোঁকে পিতৃভাবন। 
পরবর্তীকালের । তার আগে ইনি মাতৃত্াবেও: কল্পিত ও উপাসিত ছতেন। 
মনে হয় তারও আগে দে ছিলেন মাতাই। (প্রিমিটিভ মাছুষের ভাবনায় 
মাতাই আমল জন্মদাতা, প্রত্যক্ষ । পিতার জনকত্ব অপ্রত্যক্ষ এবং অনির্দিষ্ট 
ও অনিরেশ্ত।) খগবেঘের কালের ঢের আগেই পিতৃশাসন রূঢ় হয়ে 
গিয়েছিল । তাই সেখানে পিতারই প্রাধান্তঃ মাতার নয়। (তবে কোন 
কোন দলে মাতৃদেব ভাবনাও প্রচলিত ছিল। ) খগবেদে প্রাচীনতর 
মাতৃভাবনার রেশ বিলুপ্ত হয়ে ধায়নি। তাই খগবেদে শবটি পুংলিজ ও 
স্্ীলিঙ্গ, অর্থাৎ পিতা ও মাতা দুই-ই বোঝায়। এমন কি একবার বলা 
হয়েছে “দেীর্দেবী”। এখানে ইনি পৃথিবীর স্থান নেন নি। কেননা লেই 
সঙ্গে পৃথিবীরও উল্লেখ আছে। «পুননে1 অন্থং পৃথিবী দদাতু পুনদেণা। দেবী 
পুনরস্তরিক্ষম* (১*-৭৯-৭)। দ্য ধখন মাতা তখন বৈদিক কবিকল্পনায়-_ 
তারও জাগে প্রাচীনতর মিথে--তিনি “অদ্দিতি” অর্থাৎ সীমাহীন আকাশ। 
দ্োট আর অদিতি গোকু-কল্পনায় পড়ে হলেন ঘথাক্রমে ধাড় ও গাই, দেবতার 
বাপ ও মা। দ্য ও অঙ্গিতির মধ্যে প্রথমে ভেদ ছিল না। ছুই-ই এক ছিল, 
কেবল দৃষ্টির কোণ আলাদ।। খগবেছের একটি খকে অদিতিকে বিশ্বদেবতা, 
বিশ্বতৃবন, এমন কি বিশ্বাত্বা বলা ছয়েছে। 
অদ্দিতিরু দৌর,, অদিতির, অন্তরিক্ষমূ 
অদিতির্‌ মাত! স পিতা পুণ্রেঃ । 
বিশ্বে দেবা অদিতি: পঞ্চ জনা 
অদিতি আাতম্‌ অদিতি নিতম্‌ । 
১১৮৪-১% | 
(অন্দিতি দো, অঙ্গিতি অস্তরীক্ষ, অদিতি মাঁতা, সে পিত', সে পুত্র । বিশ্ব 
দবেবত! অদিতি, পাচজন্‌ অর্থাৎ বিশ্ব মানৰ অঙ্গিতি। বা জন্মেছে ত1 
অদিতি, যা জন্মাবে তা অদিতি 1) 
এক হিসেবে দেবতারা লবাই- ধারা ঙজেব* বলে উল্লিখিত--দো-এর 
৩--(১ম) 


৩৪ প্রবন্ধাবলী-্প্রথম খণ্ড 


সন্তান, পুত্র অথবা নাতি-নাতনি (“নপাৎখ প্নগ্তী*)। হো আর দেব শষ 
ছুটি লমগোত্রীয়। (সাধারণ পাঠকের পক্ষে কঠিন হলেও এই প্রনঙ্জে একটু 
শব্ববিস্তার কচকচি ন! করে থাকতে পারছি না। এ লাইন কটি এড়িয়ে 
গেলে কোন ক্ষতি হবে না) ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষায় অনেক মৌলিক 
শবখাতু ছিল ধার চেহার! স্থির 'ছল না। বিভিন্ন পঞ্গে বিভিন্ন রূপ দেখা 
ঘেত। স্থতরাং শবধাড়ুটিকে নির্দেশ করতে গেলে সব রূপগুলিই দেখিয়ে 
দিতে হয়। কিন্ত তাতে আলোচনায় কামেল! বাড়ে অধথা। সেই জন্যে 
শব্বিস্তাবিদের। রূপভেছ্গুলির মধো এমন একটি রূপকে মূল শবধাতু বলে 
নির্দিষ্ট করেন ধার থেকে রূপাস্তরগুলি সহজে উপলন্ধ হয়। তাই দ্টৌ-দেব 
শব্ষগুচ্ছের মূল শব্বধাতু বলে ধরা হয়েছে, *৫৫5৩৮--(দেয়েব) | এই 
মূল শবধাতু থেকে প্রথম € ধ্বনিটি লুপ্ত হবার ফলে পেয়েছি, 
৯৫5৬ | এর থেকে সংস্কতে এসেছে দে ীঃ, দ্যবা, দ্যাবঃ দাম ছবি ছ্য 
ইত্যাদি পদ ও শব। আর ব্িতীয় ৪ ধ্বনিটি লোপের ফলে সংস্থতে 
পাচ্ছি, “দেব, দিবম, দিব' দিবন' ইত্যাদি শব ও পদ। “দেবী 
গেব শষের ভ্ত্রীলি্গ। স্থতরাং খগবেদে 'দেব, দেবী শব ছুটিতে 
প্রাচীন প্রয্বোগের হিসেবে ঘে্টোএর সন্তান ধরলে ভূল হবে ন'। 
“দেব শষের আর একটি অর্থও প্রায় গোড়া থেকে এসে গিয়েছিল, 
-_ক্রীড়াশীল, লীলাময়, ছ্যতিমান। এ অর্থের জন্তেও দেোকে ছাড়বার 
দরকার নেই। এই অর্থের সঙ্গে ঘোগ আছে সংস্কৃত “প্রিব ধাতুর। সে 
ধাতৃও এসেছে «৫25৫৬ থেকে প্রথম €& লোপের ফলে। বস্তত, “দ্রেব' 
অভিধার্টির শেষ অর্থ নিয়েই ইরানীয় ও ভারতীয় ছুটি আর্ধ উপদলের 
বিবাদ সবচেয়ে ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল দল ভাঙার সময়ে ও তার পরে। 
খগবেদের প্রাচীন অংশে 'অহ্থর' শব।টির মানে প্রচণ্ড মেধা ও শক্তির অধিকারী, 
আমাদের অর্থে ঈশ্বর । এটি দু-একটি প্রধান দেবতাদের সম্পর্কেই ব্যবহৃত 
হয়েছে। প্রাচীনতম দেবতাদের একজন--বরুণকে বলা! হয়েছে 'অন্রঃ পিতা 
নং (আমাদের অহ্থর 'বাবা')। (এ বিশেষণ বাবহৃত হয়েছে ইন্্র, অগ্রি, 
পৃষা। সবিতা ও সোম সম্পর্কেও | 'মজাজ' (মানে নর্বাধ্যক্ষ) বিশেষণটি 
বিশেষ করে বরুণ--মিত্রের সহিত অথবা একাকী, ইন ও অগ্নি এই ভিন 
দেব্ভার নামের সেই ব্যবহৃত হয়েছে । এই তিন দেবতা! হুল এঁতিহামিক, 
দুইিতে খগবেছের ভিন প্রধানতম দেবতা । বক্ষণ প্রাচীন হরের, ইন্জ 
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র্বাচীন শিবের, আর অগ্ত্ি সমসামঘ্িক ভরের । বলতে গেলে খগবেছে 
অন্সিই একান্ত প্রত্যক্ষ দ্েবতা। তিনি তাবৎ দেবতার প্রতিনিধি । লহ 
দেবভার ছবা অগ্সিই বিলি করেন। 

খগবেছে কয়েকটি দেবতাকে “আদিত্য (মানে অঙ্গিতির সন্তান) ছাপ 
দেওয়া হয়েছে। এর! হলেন প্রথমত ছজন,--হিত্র+ বরুগ, অধম, ভগ, হক্ষ 
ও অংশ৯ পরে (১*-৭২-৮)। আরও একটি নাম পাওয়। হায় - মার্ভাণ্ড। ত। 
ছাড়া খগবেছে হুর্কেও 'আদ্দিতা অথব। 'আদিতেয়' বল! হয়েছে । দ্বাদশ 
'আদ্দিত্য-_পৌরাণিক ভাবনা, ঢের পরবর্তাকালের। 

মোট কথ! হল, খগবেদের দেবতারা দায়ের সন্তান। ছয় পুত্র কন্যা, 
নয় পৌত্র-পৌত্রী। তবে পুর কি পৌত্র, কন্তা কি পৌজ্ী লে বিষয়ে 
খাগবেদের মধ্যে প্রচণ্ড গোলমাল আছে। এমন ধরনের গোলমালের 
উদাহরণ আগে একটা দিয়েছি । এখন আর কিছু দিই। 

প্রথমে ধর] যাক উবাকে । (খগবেদে উষ! এক এবং অনেক । এ সংখ্যা 
নিয়ে সমন্তার কথা এখানে তুলছি না। এটা একরকম লমন্ডাই নয়। কৰি 
ভাবনা) । উধার সম্বন্ধে বারবার বল! হয়েছে, তিনি দ্যৌয়ের কন্তা । একবার বল! 
হয়েছে উৎ দেটীয়ের প্রি (১-৭৬-১)। কন্তা উধাকে দো পত্বীক্ধপে খভিগমন 
করেছিলেন এই মর্ষে একটি গল্প বৈদিক গন্ভগ্রন্থে পাওয়া! যায়। এট। এখন 
যতটা খারাপ শোনাচ্ছে প্রাচীনতম মিথে ত| ছিল না । দ্য আর অদিতি 
প্রথমে এক ছুপিঠ কল্পনার বন্ত ছিল। কল্পনার এক পিঠে দো পুক্ুষ, 
'অপর পিঠের কল্পনার দ্্টৌ নারী। আদিম ধারণার হয়তো বা 1)000980180% 
৫806 ব| “আধনর জআধনারী? | উষার ব্যাপারে এ নারীপুরুষত্বের ইন্দিত 
যেনেই তানয়। এই প্রসঙ্গে উবার সঙ্গে অদ্দিতির একীকরণও লঙ্গণীর়। 
উষ! অদিতির স্বরূপ ('অদিতির, জআনীকম ১-১১৩-:৯)। 

তারপর ধরি নাসত্য” অর্থাৎ অশ্বী ছুজনকে। এ দেবতা ছুটির দেখ! 
গ্রীক-পুরাণ ঝাছিনীতেও পাওয়া যায়। সেখানে এরা “দি অন কৌরৈ" 
দিবম্পুত্রত্বয় বলে পরিচিত | নামটির মানে দ্োৌয়ের ছেলে । খগবেছে 





১। টির রলীসি রদ ারিকানি কা 
(৮ ৪৯) 


ও প্রবন্ধাবলী -- প্রথম খও 


তাদের কখনো! বল! হয়েছে ছোৌয়ের পুত (দিব আজাতা' ৪-৪৩-৩), কখনো 
বল! হয়েছে দেীয়ের় নাতি (পদ বা নপাতা” ১-১৮৪-১)। বফখনে! বলা 
হয়েছে ওদের একজনের পিতা স্থমখ, আর একজনের পিতা দো (“জিঞুধাম্‌ 
অন্কঃ সুমখশ্য ছুরির দিবে! অন্তঃ স্বভগ পুত্র উচ্ে* :-১৮১-৪)। একবার 
বল! হয়েছে যে অস্বীদের মা সিন্ধু :'ঘ। দশ্র! সিন্ধু যাতরা? :-৪*-২)। আবার 
বল! হয়েছে ঘে তাদের মা হলেন উবা (:-:৯-")। তীর সিদ্কুর "অথবা? 
উবার যমজ পুজ বলেও উদ্লিধিত | “ঘস্বং চিদ অত্র হমন্র অন্ত (৩-১৯-১) 1 
আবার বলা হয়েছে যে তাদের জন্স এক সঙ্গে ঘটেনি (নান! জাতে” 
(৫-৭৩-৪)। 

তার পরে মরুদ্গণ । মঞ্থদের উংপত্তি সম্বন্ধ অনেক রকম উলটো পালটা 
কথ! বল! হয়েছে । যেমনঃ (১) তারা জনম্মেছেন বিছ্বাতের চমক থেকে 
(“হস্কায়াৎ বিহৃতস পরি অতো! মাতা অবস্ধ নঃ” ১-২৩-১২)। (২) তারা 
দবৌয়়ের সন্তান এবং অদ্দিতিরও .“দিবস পুত্রাসঃ-..আদিতাঃ ১-৭ -২)। 
€৩) তাদের শিতা বৃষরূপ রুদ্র আর মাত। গাই পৃর্রি (২-৩৪-২)। মরুৎদের বিশেষণ 
পৃক্সিনষাতরঃ' (স্ধাদের মা বাঘাফটকা গাই। অনেকবার দেখা বায় খগবেদে। ২ 

জন্ম সম্বন্ধে ওরি, মধে' একটু বেশি বর্ণনা আছে ইত্দ্রের। কিন্তু সেখানেও 
যে গোলমাল নেই তানপ়। গোলমাল উপেক্ষা করলে মোটামুটি ইন্দ্রজন্মের 
ষে বিবরণ পাওয়া যায় থগবেদে 1 অন্তদেবতার উৎপত্তির সঙ্গে মেলে না। 
খগবেদের প্রধান দেবত। ছিজ্নে ইন্দ্র। তার মানে এই যে খগবেদের 
অধিকাংশ হুক্তের রচন! বিশেষভাবে ইন্দ্র-উপাসকের । এই বিশিই ইজ 
উপাসকেরা জনতেন যে তাদের ইষ্ট দেবতা প্রাচীন নন, তবে তিনি অন্য সব 
দেবতার চেয়ে বেশি পরাক্রান্ত। ইন্দ্রের জন্ম সম্বন্ধেও তাদের মধ্যে উপাখ্যান 
প্রচলিত ছিল। তার প্রযাণ একটি ইঞ্জ-স্জের (২-১২) প্রথম ক্লোকটি। 

যে৷ মাত এব প্রথমো মনম্বান্‌ 
দেবে দেবান্‌ ক্রতুন। পর্ধ কৃষৎ। 

(*মনম্বী দেবত। বিনি জন্মলাভ করেই শক্তিতে সমঘ্য দেবতাদের পরিভব, 
অর্থাৎ অতিক্রম করেছিজ্নে।”) 

হৃত্তটি পরিপূশ ইন্দর-প্রশত্তি! এতে ইঞ্জ্ের মহৎকর্ষের বিবরণ আছে। অন্ত 
দেবনাঙের অনেক যহৎকর্ষও ইন্দ্রের উপর আরোপিত হয়েছে । ইন্ত্রকে 
সব প্রাচীন দেবভার শরমন কি দ্যৌয়ের চেয়েও প্রাচীন বলে ইঙ্গিত করা 


মেবাঞ জন্গ ৩৭ 


হুর়েছে। স্থ্টি ইন্জের পক্ষে যন প্রপ্যাগাণ্ডা, হারা ইন্রফে খুব মানে ন 
তাথের মানাবার জন্তে রচিত। তাই এই বৃক্ষের প্রত্যেক খকের ধুয়া 
হুল “স মনাম ইন্্ঃ* (৫ওছে লোক মব, তিনিই হলেন ইন্দ্র) | 

খগবেদে ইজের জন্ম সম্বন্ধে ঘে সব বিরুদ্ধ কথ! ছড়িয়ে আছে তা একস 
ধরলে এইরকম দাড়ায় । 

১। ইশ্রের মা গাই, সে তার বাছুর, তার বাবা যাড় (১৯, ১১১১ ২)। 

২। ইজ্ের মা নিষিগ্রি' (২৯১ ১৯১, ১২)। কথাটির মানে জানা নেই। 

ও। ইন্দ্রের মা 'শবসী' (অর্থাৎ বলিষ্ঠ £ ৮, ৪৫, ৭)। 

৪ | মায়ের পার্খদেশ থেকে ইন্দ্র নির্গত হয়েছিলেন (৪১ ১৮, ২)। 

&। (শরীর থেকে) জোর করে ঝেড়ে ফেল! ইন্দ্রকে মাতা ত্বণ্য মনে 
করে লুকিয়ে রাখলেন। তখন ইন্দ্র জন্ম নিয়েই নিঙ্জে নিজে সাজপোশাক 
পরে দাড়িয়ে উঠে অস্তরীক্ষ পর্যস্ত 'ভরিয়ে দিলেন। 

(*অবদ্যম ইব মন্যমান! গুহাকর উতন্্রং মাতা! বীর্ধেণান্-ষ্টম | 
অযোদস্থাৎ ম্বায়মৎকং বসান আ| রো“সী অপণাজজায়মানঃ |”) 
(৪, ১১ ৫)। 

৬। বি বাপকে পা ধরে আছড়ে মেরে ফেলে দিয়ে মাকে বিধব! 
করেছিলেন । (“কস্‌ তে মাতরং বিধবাম অচক্জুর ধংপ্রাঙ্ষিণাঃ পিতরং 
পাদগৃহ্য || ৪, ১৮, ১২)। 

৭। ইন্দ্রের পিত৷ বজ্র নির্মাণকারী ত্বষ্টা (২, ১৭১৬) জক্ম নিয়েই 
ইন্দ্র মায়ের জন্যে কেঁদেছিলেন (৩, ৪৮১ ১)। তার পর স্বষ্টাকে হত্যা করে 
তার সোম হাড়ি হাড়ি পান করেছিলেন (৩, ৪৮১ ৪)। 

খগবেছে একবার ইন্দ্রকে 'কৌশিক' বলে সম্বোধন কর! হয়েছে (*ইন 
কৌশিক” ১১ ১০১ ১১)। ইন্দ্রের এই অভিধা সংস্কতেও আছে। কৌশিক 
মানে ধা কোশ থেকে নির্গত। শব্দটির এক প্রসিদ্ধ অর্থ হচ্ছে পেচা। 
পেচ' গ্দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে, রাত হুলে চরতে বেরোয় । তখন যেন 
অন্ধকার কোশ থেকে নির্গত হয় । ইজ্ের বেলায় “কৌশিক' শষের অর্থ 
ধরেছেন প্রাচীন নবীন সব ব্যাখাকার ও অনুবাদকের।-“কুশিক বংশের 


ইষ্টদেবতা, কুশিকদের পুজ্য ।” প্রস্তত প্রবন্ধ লেখকের বিবেচনায় উত্তরের 
বেলায়ও "কোশনির্গত" এই অর্থ পরিপূর্ণভাবে খাটে । 


খগবেদে এই প্রয়োগ যে আমার অন্যিত অর্থে সঙ্গত নয় তান 


তত প্রবন্ধাবলী-_ প্রথম খও 


প্রাণ বয়েছে হরিবংশ ও মার্কগেয-পূরাগে। হশোধার কন্তাফে বেবকীর 
পুজজ ভেযে কংদ ঘখন তাকে শিলাপাে আছড়ে মারতে গিয়েছিল তখন 
কফ্ভাগিনী দেবী লেই শিশগুদেহকোশ থেকে বেরিয়ে পড়ে পাখি হচ্ছে 
তবর্গপুরীতে ঘাঁয় এবং দেবী হয়ে ইন্দ্রের ভগিনী হয়ে তার পুজ্য হুন। 
তার নাম হয় 'কৌশিকী'। মাকণ্ডেক-পুরাণে দেবতারা ধখন হিমালয়ে 
গজার ধারে দেবীর আবিতাবের জন্তে প্রার্থনা করেছিলেন তখন ছৈমবতীর 
দেহ থেকেও দেবী চণ্ডী বেরিয়ে পড়েন ছৃর্গা হয়ে। এইভাবে কালীও 
উৎপন্ধ হয়েছিলেন চণ্ীর দেহ থেকে। (পরে বিস্কৃতভাবে বলছি 1) 


গা গ ফী 


রুত্র-সম্বন্ধে খগবেদে এক জায়গায় আছে যে তিনি পৃথিবীর বাসিন্দা? 
বলে পৃথিবীতে ঘাদের জন্ম তাদের বিষয়ে আর সর্বাধাক্ষ বলে (প্সাঘ্রা 
জোন”) আকাশে ধাদ্ের জম্ম তাদের বিষয়ে মানেন । 
সহি ক্ষয়েণ ক্ষম্যন্ত জশ্মনঃ 
সাম্রাজোেন দ্িব্যস্ত চেততি । ৭) ৪৬) ২ 
খগবেদে আর কোন বড়ে। দেবতাকে পৃথিবীবাপী বল! হয়নি । 


রি চে ক 


খগবেদে সংকলিত ন্ক্তের মধ্যে অত্যন্ত অর্।চীন একটি সুক্ষ 
(১০, ৯৯) ইন অগ্নি ও বায়ুর উৎপত্তি সম্বন্ধে বেশ নতুন কথা আছে। 
বৈদিক ভাবনার শেষের যুগে প্রধান দেবতা বলতে এই তিনজনই দাড়িকে 
ছিলেন । এদের তিনজনের মধ্যে প্রধান ছিলেন ইন্্র। (তলবকার-উপ- 
লিষদে ইন্্-তক্ষ-ছৈমবতী সংবাদ এখানে ন্মর্তব্য 1) এই অর্বাচীন সথক্তটিতে 
হজপুরষের অঙ্গ থেকে বিশ্বস্থতির কথা বলা হয়েছে । হজ পুরুষকে বলি 
দেওয়া হলে পরে তার মুখ থেকে জন্মেছিলেন ইন্দ্র ও অগ্ি আর তার; 
প্রাণ অর্থাৎ শ্বাস থেকে বেরিয়েছিলেন বাছু। 

মৃুখাদ্‌ ইন্জপ্চ অগ্রিশ্চ প্রাপাদ্‌ 
বানুর অধায়ত ।১৩॥ 

টিক এইভাবে সিদ্ধ পুরুষদের উৎপত্তি বলা হয়েছে ঢের ঢের পরবর্ত! 
কালে--বাংলায় লগ্ডদশ শতান্বীতে -নিদ্ধযোগপন্থীদের পুরাণ কাহিনীতে 
'আআনিঘেবের সবৃভদ্দেছে থেকে । এই কাহিনী অনুসারে সৃষ্টির প্রথম আবেশ 


দেবাঞ্ জন্ম ৩৯ 


হয়েছিল কারণার্পবে ব্রন্বভিত্বে (বন্ধা্ডের) উৎপভিতে । সেই ভিম ভেঙে 
বেরলেন আধিদেব ধর্ষ। তিনি তার বাম অন্ধের থেকে সহি করলেন 
কেতকাকে। (খখানে সেমিটিক ধর্মের প্রভাব পড়া অনভব নয়।) ধর্দের 
বীর্ধ পান করে কেতক। ব্রন্ধা বিষু। শিব এই তিন দেবতাকে প্রলব 
করেছিলেন নিজের তিন অঙ্গ থেকে । তার আগেই ধর্মের মৃত্যু হয়েছিল। 
তার শবদেছের বিভিন্ত অংশ থেকে উদ্ভৃত হয়েছিলেন চারজন আদি সিদ্ধা-- 
মৎসে ভ্ত্রনাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা (জালম্করিনাথ) ও চৌরঙগিপ। (কান্ছুপা)। 


ঙ কী ছী 


পুরাণে বপিত ্ষ্টিতত্বের সঙ্গে বৈদিক হৃষ্টিতত্বের বিশেষ কোনই মিল 
নেই। পুরাণের মতে ক্রদ্ষাণ্ড থেকে বিশ্বের উৎপত্তি। ডিম্বের জল 
কারপার্ণবে ভেসে থাক। ভিথ্বকুন্থম বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ব্রক্ষার উৎপত্তি। 
তিনি প্রজ্াপতিরূপে প্রত্যক্ষ অথব! কশ্টাপের দ্বার পরোক্ষভাবে দেব অস্থর 
মুনি নর পণ্ড পক্ষী ইত্যাদি সব জাব ৃষ্টি করেছেন। পৌরাণিক সৃষ্টি 
তত্ব আমাদের আলোচ্য নয় । 


খা ধী ফু 


জোড়াতাড়া দিয়েই হোক কিংব। ছাচ থেকে ৰার করার মতোই হোক, 
মৃত্তিগড়ার ধরনে দেবতা-নির্াণ ব্যাপার অর্বাচীন বৈদিক কালে শ্তরু 
হয়েছিল বলে আপাতত মনে হুচ্ছে। প্রজাপতি তার কন্তার প্রতি 
কামভাব প্রদর্শনের গল্প বৈদিক গন্ভ গ্রন্থ গুলিতে আছে। এই গ্রস্থগুলির 
মধ্যে যেটি সবচেয়ে প্রাচীন সেই এতরেয়-ব্রাঙ্মণে (৩, ৩১) গল্পটি ধেভাবে 
আছে তাতে গড়া দেবতার প্রথম উল্লেখ মিলছে। গল্পটি বিশেষ মূল্যবান। 
তাই ঘূল অনুসারে যখাযথ অন্ধবাদ দিলুম 

প্রজাপতি নিজের দুহিতাকে পত্বীবূপে কামন! করেছিলেন। কেউ কেউ 
বলেন সে চুহিতা সো, আবার কেউ কেউ বলেন উষ!। দুহিতা খন 
রোহিতমুগীন্ূপ ধারণ করেছিলেন তথন প্রজাপতি খন্ত-মগ হয়ে কন্তাকে 
অভিগমন করেছিলেন। সে কাজ দেবতার] দেখতে পেলেন। তীর! 
ভাবলেন প্রজাপতি তে! অত্যন্ত গহিত কাজ করছেন। তীর! খুঁজতে লাগলেন 
এহন একজনকে ঘিনি প্রজাঁপতিকে শান্তি দিতে পারেন। নিজেদের মধ্যে 
এমন একজনকেও খুঁজে পেলেন ন1 তী়া। তখন নিজেদের মধ্যে ধারা 


৪০ প্রবন্ধাবলী --প্রথহ খণ্ড 


আকারে ভীষণ ছিলেন তাঁদের একআ্ লষাবেশ করলেন দ্নেবতার1। তীর! 
লমাবেশিত ছয়ে এক নতুন দেব! হল ভূৃতবান্। তাঁকে দেবতারা বললেন 
“ওই প্রজাপতি অনুচিত কাজ করেছে। তাকে বিদ্ধ কর।” তিনি বললেন, 
“বেশ। তাহলে আমাকে বর দিতে হবে তোমাদের 1” তার! বললেন 
প্বল কী বর চাও।” তিনি বর চেয়ে নিলেন পশুদের উপর আবধিপতা। 
সেই থেকে এর এক নাম হল-পশুমান। তিনি এগিযসে গিয়ে প্রজ- 
পতিকে শরবিদ্ধ করলেন। বিদ্ধ হয়ে প্রজাপতি লাফিয়ে উঠলেন। সেই 
থেকে তার এক নাম হুল মগ। আর সেই যুগের ধে ব্যাধ তিনি সেই 
ভূতবান্‌ বা পশ্ডমান। আর সেই ধে রোহিত-মুগী সে হল লাল গাই। 

এই গল্পটি নিয়ে বেশ কিছু ভাববার অছে। “সমাবেশিত” দেবতাঁটি 
ঘে বৈদিক রুদ্র (মানে নিষুর দেৰত1) ও পৌরাণিক শিব (মানে, 
মঙ্গলময় দেবত1) যুক্তরূপে দেখা দিয়েছেন তা স্পষ্ট বোঝা ঘাচ্ছে। 
খগবেদে রুদ্রকে পশ্তদের পতি বল হয়েছে সুতরাং “পশুমান” নামটির 
হদিল পাওয়া গেল। মহাভারতে ও পুরাণ কাহিনীতে শিবের কিরাত 
বেশের ও ব্যাধবুত্তর উল্লেখ আছে। অতএব মুগব্যাধেরও সঙ্গতি মিলল। 
এখন “ভূতমান, নামটির কথা । পুরাণে ও সংস্কৃত সাহিত্যে রুস্-শিবের 
এক নাম “ভব । মানে ধিনি আগে ছিলেন না এখন হয়েছেন। 
(এই অর্থে শতপথব্রঙ্ষণে অগ্নির এক নাম “ভব” ।) আর একটি 
নাম “সধ”ও এই স্থজে গাথা পড়ে। মানে, যিনি সর্বদেবতার সমাবেশ। 
শিবের আর একটি নাম “শর্ব”। এ নামটি দেবতার ব্যাধ বৃত্তির ইঙ্গিত 
বহন করে। শব্টির মানে শরক্ষেপক্ারী | ভব, সর্ব ও শর্ব শিবের এই 
তিনটি নামে এতরেয়-্রাহ্মণের গল্পের সমর্থন রয়েছে। 

[ এইথানে বলে রাখি এই প্রবন্ধে অপর যে কয়টি নিমিত অথবা শরীর 
নিগত গ্েবতার উল্লেখ করছি তার! সবাই শিবের মম্পকিত |] 


ঞ র্ রঃ 


শিবের পুআ কাতিক (শুদ্ধ নাম কাতিকের, কৃত্তিকার সন্তান) পুরোপুরি 
না হলেও অংশত গড়া দেবতা । এর প্রাচীন নাম “স্বন্দদ। রুদ্রের 
নিক্ষি্ত বীর্য থেকে উৎপন্ধ বলে। এরর জন্মকখা কালিদাদের কুমারসন্ভৰে 
ইঞ্জিতে. ব্ক্ত আছে, পুরাণকাহিনীতে স্পষ্ট করে বলা দাছে। 


বেবাঞ, জন্ম ৪৯ 


এইসব থেকে অঙ্গুমান হয় যে এ দেবতাটি আদলে গঠিত ব! নিগ্গিত। 
তারকাহ্রকে দমন করতে না পেরে দেবতার! ব্রদ্ধার শরণ নিয়েছিলেন । 
তরন্। তাছ্ধের বলেন যে শিবের পুত্র জগ্মালে ফেবল সেই তারকান্থরকে 
মন করতে পারবে। শিব ব্রদ্ষচারী। স্থতরাং আগে তার বিবাহ 
ঘটানো আবন্তক। সে বিবাহ ঘটানো! হল পার্বতীর সঙ্গে । কিন্তু পার্যতী 
শিবের ওরসে পুস্ব জন্মাতে পারলেন না । ' শিববীর্ধ নিক্ষিপ্ত হল প্রথমে 
অগ্নিকৃণ্ডে। তারপর মেখান থেকে জলে। জলধারা! তা সঙ্গ করতে না 
পেরে উৎক্ষি্ত করে দিলে তীরে শরবনে। সেখানে ছ-বোন কৃত্তিকা 
তাকে গড়েপিটে মানুষ করলে। ছ-মায়ের স্তনপান রবার জন তার 
সুখ ছল ছটি। এই হুল কাততিকের জন্মকথা। 


জলের মধ্যে নারীর মানুষ কর! শিশু দেবতার প্রসঙ্গ খগবেদে আছে, 
€২.২৫)। এর কোন বিশিষ্ট নাম পাওয়া ঘায়নি, উল্লেখ আছে “অপ!ং 
নপাৎ” অথাৎ নদীদের ব। জলল্রোত্ের নাতি (অথবা ছেলে) বলে। এর 
সন্ধদ্ধে বলা হয়েছে যে বৃষ নদীদ্রের গর্ভাধান করেছিল। ("স ঈং বুধাজনয়ৎ 
তাস্থ গর্ভম্)। বু নারী মিলিত হয়ে একটি গর্ভ ধারণ করা অসস্ভব। 
এখানে তাই নির্মাণ বুঝতে হবে। এই অপাং নপাৎ 'ম্বন্দেরই প্রাট'নতর 
অভিধ]। ৬ 


চি ঁ সা 


দেহকোষ থেকে নির্গত যশোদানন্দিনী দেবী চণ্ডীর উল্লেখ আগে 
করেছি। কোশবিধি নির্গত বলেই যে তার নাম কৌশিকী তাও বন্ছি। 
পুরাণে খনুত্রও তার কৌশিকীত্বের প্রমাণ আছে। 

মার্ক্ডয্ পুরাণে দেবীর তিনটি মাহাত্্যকাহিনী বণিত আছে। তার 
মধ্যে প্রথমটিতে দেবী খব্যক্ত। তাতে কোন গল্পই নেই। গল্প আছে 
অপর ছুটিতে! 

দ্বিতীয় কাহিনী হুল মহ্যাহ্থরদলন। এই কাছিনী অনেকটা ধেন 
এতরেক-্রাঙ্মণের কাহিনীটির মতো৷। মহিযান্থরের প্রতাপে জর্জরিত হয়ে 
উপায়ান্তর না দেখে দেবতার! নিজ নিজ দেহ থেকে শক্তি অংশ নিগ্নে 
দেবীকে নির্ধাণ করে নিজের নিজের বিশেষ অন্ত্রশস্ত্র তাকে সমর্পা। করলেন। 
তাই বোধ হয় দেবীকে বহুতৃজ হতে হুল। (মার্কওেয়-পুয়াণে দেবী 


৪২ প্রবন্ধাবলী --প্রথম খণ্ড 


দশুজ!। জোকবাবহারে শিল্পে পুজার পাওয়া বায়--চতুতূজা, অষ্টভূজা» 
দশড়ুজা ও অষ্টানশতৃজা গ্রতিম। 1) 

এখন গল্পটা বলি। মহ্যান্থ্র প্রবল হয়ে গ্েবতাদের স্বর্গলোক থেকে, 
তাড়িয়ে দিয়েছে। দেবতার! তাই বাস্তহার হয়ে ঘর্তালোকে বিচরণ 
করছেন। অগত্যা তীর! ত্রন্থাকে নেতা করে গেলেন বিষু। ও শিবের' 
কাছে। (এখানে মনে করি প্রথমে বিষ্ঞরই উল্লেখ ছিল, শিবের নাম 
পরে যুক্ত হয়েছে। মাকণ্ডের-পুরাঁণের তিনটি ফাহিনীতেই দেবী বিশেষ- 
ভাবে বিঞুমায়া বলেই উল্লিখিত) দেবতাদের অন্থযোগ শুনে বিষ (এবং 
শিব) কুদ্ধ হলেন। বিষুগ (এবং শিবের ও ক্রদ্ষার) মুখ থেকে মহৎ 
তেজ নির্গত হু৪। তারপর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদ্দের শরীর থেকেও তেজ 
নির্গত হপে সব তেজ একত্র সমাবিষ্ট হয়ে দাড়াল এক বিরাট নারা। 

অতুলং তত্র তৎ তেজ; সর্বদেবশরীরজম্‌। 
একস্থং তদ্‌ অভূন্‌ নারী বাধলোকত্রয়ং স্বিষা ! 

সর্বদেবশরীরাংশসভূত এই দ্বেবী দেবতাদের অন্ত্রশস্বমণ্ডিত হয়ে মহিষা- 
সথরকে বিনষ্ট করে দেবতাদের দ্বর্গরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 
এই দিংহবাছিনী বুতৃজ! দেবীই দেব ও নরলোকে প্রথম পৃজ। পেয়েছিলেন । 

তারপর মার্কতডয়-পুরাণের তৃতীয় কাহিনী। শুভ্ত আর নিশুস্ত ছু 
ভাই অন্থর প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে দেবতাদের পরাজিত করে ম্বর্গ থেকে 
তাড়িয়ে দিয়েছিল । দেবতারা অবশেষে দেবী মহিষমদিনীকে (দ্বিতীয়, 
কাহিনীতে বণিত) ম্মরণ করলেন। তিনি দেবতাদের আগেই বর; 
দিয়েছিলেন ঘে বিপাকে পড়ে তাঁকে ন্মরণ করলে তিনি উদ্ধার করবেন। 
সেই বর স্মরণ করে দেবতারা হিমালয়ে গিয়ে দেবী বিষুমায়ার আরাধনা 
করলেন তার স্তব গেয়ে (তদেবীং বিষ্ুমায়াং প্রতুষ্ুবুঃ)। গঞ্জার তীরে: 
বসে দেবতার! বিষুমায়ার স্তব করছেন এমন সময়ে পার্বতী সেখানে ছ্বান 
করতে এজেন। দেবতাদের দেখে তিনি জিজানস। করলেন, “আপনারা 
কোন্‌ দেবীর স্যব করছেন?” এই কথা বলতে বলতেই তার শরীরকোষ 
থেকে মঙ্গলময়ী দেবী শিবা”) নির্গত হয়ে বললেন, “এ ম্তব আমাকেই 
করা হচ্ছে (“স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে” )। মেয়েটি ( “অস্বিকা" ) পার্বতীর 


দ্রেছকোশ থেকে বিনির্গত হয়েছিলেন বলে তার নাম নিব বলে 
প্রচারলাভ করেছিল। 


দেবাঞ্ জন্ম ৪৩ 


শরীরকোশাছ ঘৎ তন্ঠাঃ পার্ধত্যা নিঃসৃতাত্বিক!। 
কৌশিকীতি নমন্তেযু ততো! লোকেঘু গীয়তে ॥। 


অদ্বিক! নির্গত হয়ে গেলে পর পার্বতী কালো হয়ে গেলেন। তারপর 
তার নাম হল কালিক। (কালী)। 


তন্তাং বিনিঃস্তাংতু রুষ্ণাভূৎ লাপি পার্বতী । 
কালিকেতি নমাখাতা৷ হিমাচলকৃতা শ্রিয়। ॥ 

(এক মৃলদেবী পার্বতী থেকে ছুই দেবী কালী ও গৌরীর স্যষ্টি 
হওয়ার এই ব্যাপারে প্রাচীন বৈদিক মিথে রাজি (নক) ও উধার কাহিনী 
অন্থলরণ আছে। রাত্রির অন্ধকার গর্ভ থেকে আবির্ভাবের প্রতিরূপ হচ্ছে, 
এই পার্বতী-কালী থেকে অদ্বিকাগৌরীর আবির্ভাব ।) 

তারপর স্ন্দরী অন্থিকার কথা শুনে বিয়ে করবার জন্যে প্রলুন্ধ হয়ে 
শুস্ত তাকে আনতে পাঠালে চণ্ড ও মুণ্ড অন্থ্র ছুজনকে দূত করে। দেবী 
প্রত্যাখ্যান করে বললেন যে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন ঘে ব]ক্তি তাকে পরাক্রমে 
পরাজিত করতে পারবে তাকেই তিনি বিবাহ করবেন, আর কারে! বশে 
তিনি যাবেন না। চগ্ত-মৃণ্ডের দৌত্য নিক্ষল হওয়ায় শুস্ত তার সেনাপতি 
ধুমলোচনকে পাঠালে অধ্বিকাকে ধরে নিযে আসতে । তার নঙ্ে গেল বাট: 
হাজার অন্থর সেনা । তাদের দেখে দেবী ছিমাচলের উপর থেকেই হেঁকে 
বলেছিলেন ফিরে যেতে। ধৃত্রলোচন তা৷ ন! শুনে এগিয়ে এসেছিল তাকে 
ধরতে। দেবী হুঙ্কার ছেড়ে ধ্রম্রলোচনকে ভম্ম করে দিলেন। আবার চগ্ড-মুণ্ড 
এল। তাদের দেখে দেবী ক্ষুদ্ধ হলেন। তার মুখ কালে হয়ে গেল। আর তার 
জরকুটিকুটিল-ললাট থেকে তখনি বেরিয়ে এলেন বিচিত্র অস্ত্র নিয়ে করালবদন। 
কালী। তার পরিধানে বাঘছাল, তাঁর শরীর কন্ক!লসার ভীষণ বদন, লকলক 
করছে জিব । চগ্ুমুণ্ডের মাথা কেটে নিয়ে কালী দেবীর কাছে গেলে পর দেবী 
খুলি হয়ে তীর নাম রাখলেন চাষুণ্ডা। তারপর সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে শুভ 
ও নিশুস্ত যুদ্ধ করতে এল | তন দেবতাদের শরীর থেকে তাদের শক্তি নির্গত 
হয়ে তার! দেবীর বাহিনী হয়ে যুদ্ধে যোগ দিলেন। দেবীর শরীর থেকে নির্গত 
হল অতিভীষণ চপ্তিকা। তার কাছে শত শত শৃগাল চীৎকার করতে লাগল । 

ততে। দেবীশরীরাৎ তু বিনিক্ষাস্তাতিভীষণ৷ ! 
চণ্ডিক শক্কিরু অত্যুগ্রা শিবাশতনিনাদিনী | ূ 
(খস্বিকার ললাট থেকে কালিকার উন্তব গ্রীক্ষ পুরাণের এখেনীর ( 29125 


৪৪ প্রবন্ধাবলী - প্রথম খণ্ড 


4১00605 উৎপত্তিরই অন্য়ূপ। আখেনীও বেরিয়েছিল জেউলের কপাল 
থেকে । শৃগাল-পরিবৃত চগ্ডিকার তুলন] চলে ধরিত্রী মাতার (2160 
71107) বর্ণনায় । তিনিও নেকড়ে পরিবৃত। (হসিওছের হোমেরীর আ্তব 
রষ্টবা।) 

শিধারা (মতান্তরে শিব দূত হয়ে শুভ্ভ-নিশুভ্ভের কাছে গিয়ে দেবীর 
কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বলেছিলেন। (এই হেতু দেবী চণ্ডিকার নামান্তর 
শিবাদূতী।) সে কথায় অস্থর ভাই ছুজন কান দিলে না। যুদ্ধ লাগল। 
অন্থর দল হেরে পালাতে শুরু করলে। তখন এগিয়ে এল মহা অস্থর 
রক্তবীজ! তার এক ফোটা রক্ত মাটিতে পড়লে তখনি রক্তবীজ জন্মায় 
তারই মতো।। তখন চণ্ডিক! চামুণ্ডাকে বললেন, তুমি হ1 করে থাক। আমি 
রজ্জধীজের মাথা কেটে ফেলেই তুমি তার সব রক্ত গিলে ফেলবে, এক 
ফোটাও মাটিতে পড়তে দেবে না। তাই করাহুল। রক্তধীজ নিহত হল। 
তারপর শুদ্ত নিশুস্ত দুভাই যুদ্ধে নামল । একে একে ছুভাই-ই দেবীর হাতে 
মারা পড়ল। তখন সমস্ত উদ্ভূত দেবী যূল দেবীর শরীরে নিলীন হলেন। 
'একল। রইলেন অন্থিক।। 


তত; সমস্তাস্‌ তা দেবো। ব্রন্ধাণী প্রমুখালয়ম্‌। 
তসা। দেব্যাস্‌ তনৌ। জগ্মুর, একৈবাশীৎ তদাস্থিকা। 


৮৪ ঞ্ ঞ 


যে সব পুরাণে গণপতির (গণেশের) নঙ্গ আছে সেখানে তাকে নানাভাবে 
বল। হয়েছে--কোথাও শিবপাধতী-পুত্র,4 কোথাও শব-পুত্র,ৎ কোথাও ব! 
পার্ধতী-পুতর। শিব-পুরাণে আর কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্তী মঙ্গলে গণেশের 
উৎপত্তি বল! হয়েছে পার্বতীর অজমল থেকে । গণেশের গজ মুণ্ডের কারণ 
দেখানো হয়েছে শনির দৃষ্টি । শনির দৃষ্টিতে গণেশের মাথা উড়ে গেলে পর উত্তর- 
শিল্পর করে শুয়ে থাক! হাতির মাথা কেটে এনে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 
কোন কোন পুরাণের মতে শিব কুদ্ধ হয়ে গণেশের শিরশ্ছেদ. করেছিলেন 
অথবা শিবের শাপে গণেশের হস্ডিমুণ্ড হয়ে গিয়েছিল। 


মুকুদ্দোর বিবরণ সংক্ষেপে দিই । পার্বতীর সখী জয়া ও বিজয়া এক দিন 
দেবীর অঙ্গ সংস্কার করে প্রচুর ময়ল। তুলে ছিল। সেই ময্বলা-ষাটি দিযে 
দেবী খেলার পুতুল তৈরি করেছিলেন! মাথ! গড়বার আগেই ময়লা-মাটি 


দেবাঞ জন্ম ৪৫. 


ফুরিয়ে ধায়.। শিবের আদেশে নন্দী এক হাতিরস্*উত্তর শির করে শোওয়া-- 
মাথা কেটে এনে বসিয়ে ছগেয়। তখন শিব তাতে জ্ীবন্তান করে পার্ধতীকে 
দিয়ে বলেন, এই নাও তোমার ছেলে । 
ক সঃ ঠা 

তারপর ষনমা। শিবের কন্তা । ইনিও--বাংল! পুরাণকথা! যতে-_কৃজ্রিম 
দেবতা । একদ। শিৰ যখন কালিদহে পল্পফুল তুলছিলেন তখন পরিবেশের 
যোগাযোগে -সংস্কত পুরাঁণকাহিনী হলে এখানে কামদেষের শিকারের উল্লেখ 
হত--তার মনে কামভাব জাগে আর তার বীর্ধখলন হয়। সে বীর্ধ 
রাখেন তিনি পদ্মপন্ত্রে। এক জোড়া কাক তালক্ষা করেছিল। সেখান 
থেকে শিব লরে গেলে পর মাদী কাক তা তুলে নেয় কিন্তু গলাধঃকরণ করতে 
না পেরে তা উগরে ফেলে দেয় পদ্মপলাশে। তারপর পদ্মের যুণাল বেয়ে 
নেই শিববীর্য নেমে ধায় পাতাল গর্ভে । পরে দেবকারু বাহ্কির মতান্তরে 
বাস্থকির মায়ের মাথার উপরে । ত। নিয়ে বাস্থকি--মতাস্তরে তার মা - 
একটি পুতৃল গড়ে । তার জীবন্যাস হয়। বেই পুতুল হলেন বান্থকির 
ভগিনী, শিবের কন্তা মনসাকুমারী । তারপরের কাহিনীতে আমাদের কাজ 
নেই। 

মনসার এই উৎপত্তি কাতিকের মতোই । ছুইয়েরই উপাদান শিববীর্ধ।. 
একজন হুল 'পুরুষ আর একজন হুল মেয়ে। ছুদেবতাই মেয়ের হাতে গড়া 
জলের মধ্যে । এই বঙল্পনার মধ্যে কি শারীরতত্বের রূপক লুকিয়ে আছে? 
কেজানে।। 


[ প্রবন্ধের শিরোনাম খগবেদের একটি বাক্যাংশ। মানে দেবতাদের জাত । 
ইংরেজীতে বললে [২৪০৪ 0£ 03903 অর্থাৎ দেবতারা একটি বিশেষ 
গোঠীরপে বাক্যাংশের প্রথম পদ্দ “দেবাঞ,” সন্ধির ফলে। মূল রূপ 
“দেবাম্৮- দেব শব্দের বষ্ঠীর বছবচন, “দেবানাম”-এর খুব পুরোনো 
রূপ, ইন্দো ইউরোপীয় +81020 থেকে |] 


ইন্দ্রের উদয়াস্ত 


|| ১11 


ভারতীয় লাহিত্য ও নংস্কৃত্বির প্রধান বীজতল। হুল খগ্‌বেদ বংহিত! ৷ 
এই গ্রন্থের সতত ও বন্দিত দেবতাদের মধ্যে সব চেয়ে প্রধান হচ্ছেন ইন্জ। 
দিও ইনি দেবতাঙ্গের সঙ্গে প্রাচীনতম নন তবুও ইনিই নর্বেসর্বা। 
অথচ বৈদিক সাহিত্যের পরবতী ভ্তর থেকে দেখছি যে ইন্দ্রের মাহাত্বা 
মেই ধর্ব হয়ে আসছে। শেষে, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন পর্যায়ের 
'মবলানে যার তলানির বশেষ চিহ্ন এখনও আমাদের লংস্কৃতির বর্তমান 
পর্যায় থেকে বিলুগ হয়ে ঘায় নি, দেখি ঘে সাধারণ পৃজা"অনুষ্ঠানে পৃজিত- 
উপাসিত নান! গ্রেডের দেব ভাদের মধো ইঞ্জের স্থান নেই । তবে কোথাও বে 
নেই তা বলা যায় না। আছে ছু-একটি ঘরাও ও মেয়েলি অনুষ্ঠানের ব্রত 
রূপে । তবে সেখানেও এক হিসাবে ইন্দ্রকে অন্থপন্থিত ধরতে পারি। 
অর্থাৎ সেখানে ইন্দ্র থাকলেও তাঁর নামটি চাপা পড়ে গেছে। ইন্দ্রের উতান 
থেকে আরস্ত করে পতন পর্যস্ত আমাদের সংস্কৃতির তিন হাজার বছরের 
বিরাট পধায়ে এই ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত তাৎপর্ধপূণ বলে মনে 
হয়েছে। 

খগবেদ একটি সংকলন গ্রন্থ । এতে একাধিক স্তরের একাধিক কালের 
এবং একাধিক গোষ্ঠীর রচনা! একনজরে গাথা পড়েছে। পণ্ডিতের বিচার- 
বিবেচনা করে খগ্‌বেদে সংকলিত দেবতা-স্তোজ্ কবিতাগুলির বিশ্লেধণ করে 
ধথাসভ্ভব স্তর, কাল ও গো ভাগ নির্দেশ করেছেন। এই নির্দেশ অঙ্গসারে 
খগবেদের প্রাচীনতম স্তরের স্ভোত্র-কবিতাগুলিতে ইন্দ্রকে দেবতাদের মধ্যে 
সবগুণে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গ্রতিপক্ন করবার প্রবল চেষ্টা আছে। এই চেষ্টা থেকে 
স্বভাবতই যনে হয় ষেন এক নবাগত দেবতা ইন্দ্রকে দেবতাদের রাজাধিরাজ 
করে প্রচার করতে চাইছেন কতকগুলি কবি। অন্যান্য সুত্র থেকে আমরা 
জানি ঘে ধগবেদের কবিদের পূর্বপুরুষ (ক্বথধা কোন কোন কবি) খন ইরানে 
ছিলেন _র্থাৎ পূর্ব চতুর্দশ শতাবীতে অথবা তারও আগে--তখন তাদের 
অন্তরায়ের--অর্থাৎ ইন্দোইরানীয় গুচ্ছের-মধ্যে দেব-উপাসন! নিয়ে ছুটি 
বড় হল গড়ে উঠেছিল। একদল ছিলেন নিষ্ঠাবান অগ্রিষ্টোমী, আর একদল 


ইজের উদস্বাত ৪৭. 


ছিলেন অকুরক্ষ সোষষাজী। লোমধাজী দলই ইন্রকে নিয়ে যাতামাতি 
করেছিজ্নে এবং সাষঘ্সিক ভাবে প্রবল হনে তার। ইন্্রকে অগ্রিষ্টোমীর ছল 
€থেকে কেড়ে আনতে পেংরছিলেন। সোমধাজীরা তাদের নবজাত নৃতন 
“ক্বেবতার থে বড়াই করেছেন খগবেদে তার অস্ত নেই। 

"জন্ম মাজেই যে মনম্থী দ্নেব প্রথমেই সব দেবতাদের হারিয়ে দিয়েছিলেন 

বুদ্ধিবীর্ষে (পক্রতুনা”।, যে ক্ষিপ্রবীর্ষের মহিযায় (“নৃম্ণল্য মহা”) ধনিসে 

(*শুদ্মাৎ”) স্বর্গমর্তা কেপে উঠেছিল,-ওছে লোকজন, তিনি ইনু” 

(২-১৪-১) 
বীর যোদ্ধা নেতা ইন্দ্র কত স্থবিধা করে দিয়েছেন। “ধিনি বিশ্বের সব 

কিছুকে নাড়া দিয়েছেন ধিনি দাদ জাতিকে নীচে গুহায় পাঠিয়ে দিয়েছেন, 

যিনি জিনিয়ে জুয়াড়ির মতে। শত্রুপক্ষের ধনসম্পত্তি হরণ করে নেন, 

-গছে লোকজন, তিনি ইন্দ্র ।” (- ২৪) 

'্মবিশ্বাসীদের প্রতি উক্তি, 

“ধীর সন্ধে নাকি লোকে প্রশ্ন করে, কই সে প্রচণ্ড (দেবতা)? কেউ 

কেউ আবার এর সম্বন্ধে বলে, “ও নেই।” তিনি কিন্ত শক্রপক্ষের 

ধনসম্পত্তি জুয়ার দানের মতো হরণ করে নেন।--ওছে লোকজন, 
তিনি ইন্দ্র ।।৮ (২-১২-৫) | 

আর দেখ- শক্র মিত্র ছু পক্ষই যুদ্ধ জয়ের জনো তাকে ডাকে, তার 
দোহাই দেয়.। 

"্ধাকে যুদ্ধকালে দুদলই চীৎকার করে ছুডাবে ডাকে,_বিপক্ষ ও পক্ষ, 
ছুই স্ক্রু পক্ষই। একই রথে চড়ে ত্বাকে ডাকে ভিন্ন উদ্দেস্তে ।-_ হে লোকজন, 
তিনি ইন্দ্র 1৮ (২-১ -৮) 

এখনকার দ্বিনের কোন বাগী পলিটিকাল নেত। ইলেকপনে এমন বড়্ৃতা 
দিলেও এই কবিতাটি ষন্দ লজ্জিত না। 


1২ ॥। 
প্রাচীন পুজ্য দেবতাদের উপর ইন্ত্রকে চাপিয়ে দিলে পর নিশ্চয়ই পৃ্ক 
সমাজে কিছু না কিছু বিরুদ্ধ প্রতিক্রিপ্না অবশ্তই ঘটেছিল। তার কিঞ্চিৎ 
ইঙ্গিত খগবেদের মধ্যে আছে, পরবর্তী বৈদিক সাছিত্যে তো আছেই। 


৫ প্রবন্ধাবলী - প্রথম খণ্ড 
1 ৪ || 

জোরজার করে ইন্্রকে দেবতাদের পাটে উঠানো হল। এব্যাপার লত্ভবত 
'ঘটে ছিল ভারতবর্ষে আবার অনতিকাল পূর্বে । এদেশে এসে কিন্তু ইক্রের 
মাছাত্ব্য একটু একটু করে খর্ব হতে থাকে। এটা আমার অনুমান মাত 
নয়। পর্ব অঙ্গুমারে প্রচণ্ড প্রমাণ মিলছে পরবর্তী সাহিত্যে । বৈদিক গন্ভ- 
্রন্থগুলিতে দেখি যে ইন্র আর সব দেবতাদের মধো শ্রেষ্ঠ থাকলেও আর 
তাদের জোষ্ঠ অর্থাৎ মুখ্য নন। তার স্থান নিচ্ছেন মুখ্য হিসাবে প্রজাপতি, 
সর্ব শ্রেষ্ট হিসাবে বিষু। (উপনিষদ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে দেব, মানব 
ও অন্থর এই তিন মুখ্য প্রজাপতির সম্তান। এই তিন সন্তানকেই পড়াতেন 
তিনি নিজে পাঠশালা করে । এদের মধ্যে বুদ্ধি বিদ্যায় দেবতারাই ছিলেন 
সব চেয়ে ভালে! । তারা পড়া শেষ করে এক চান্সে পরীক্ষা পাশ করে 
ধান। মানবের! পাশ করলে দ্বিতীয় চান্সে, অন্থরের! লাষ্ট চান্সে 1) 

ইন্দ্র হছটতে স্থরু করলেন বিষণ কাছে। বিষুও ইন্দ্রের মতো! গৃহস্থাপির দেবতা, 
তবে তার বাইরের মাহাত্ম্যও স্বীকৃত ছিল। ঘরের ছেলে যে গাহপিত্য অগ্নি, 
বিষ তারই প্রতীক এবং এই সুত্রে বজেরও প্রতীক । বাইরে তিনি ত্রিবিক্রম - 
তিন পা ফেলে তিনি বিশ্বজগৎ মেপে ফেলেছেন । তুরীয় লোকে তার ধাম। 
লেখানে মধুর উৎস, গোক্ষীরের সরোবর | ইন্জ্র যখন পাটে বসেছেন তখনও 
বিষণ সঙ্গে তীর কোন বিরোধ তে! ছিলোই না, উপরস্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগ ছিল । 
তিনি ছোট ভাইযে মতে ইন্দ্রের সব বড় বড় কাজে সহায়তা করেছেন। 
(এই কারণে “তার উপেন্ত্র” অর্থাৎ ছোট-ইন্ত্র নামটি চালু হয়ে গিয়েছিল 
পৌরাণিক দাহিত্যে 1) 

ইন্দের মাছাত্ব্য কমতে স্থুকু হুল অন্থ্রদের সঙ্গে সংঘর্ষে এসে। (অন্তত, 
স্রাহ্মণগ্ডলির গল্প থেকে অমর] সেই কথাই বুঝছি। অন্্রর! বড় ভাই, তার! 
বিজ্ঞ বিচক্ষণ কর্মী । দেবতার! যেন বৈমাত্র ভাই,--হালি খুসি, গাঁনবাজন৷ 
নিষর্মা। খেলাধুলা! নিয়ে মেতে থাকে। সংসারের কাজে দেবতাদের কাছ 
থেকে কোন রকম লাহাধ্য না পেয়ে অন্থরেরা বিরক্ত হয়ে দেবতাদের পৈতৃক 
সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে উদ্ভোগ করলে । এ বিপদ্দ থেকে বাচালে শিশুরূপী 
বিফুই--দিনি আসলে হজ স্বরূপ। দেবতাদের অনুনয়ে ভুলে গিয়ে অন্থরেরা 
ভাদের শুধু বিষু মাপে একটুরো জমি ছেড়ে দিতে স্বীকৃত হুল। সেখানে 
দেবতারা হজ্জ করবেন। (পরের অধিকৃত ভূমিতে স্বাধীন বজ হস না।) 


ইন্দের উদয়ান্ত ৫১ 
বিষু মাটিতে শুয়ে পড়েই চার দিকে বেড়ে চজলেন। তখন জন্ুরের1 কোণ" 
ঠেলা হতে হুতে পৃথিবীতে ঠাই না পেয়ে রসাতলে চলে যেতে বাধা হয়। 
ব্রাহ্মণের এই গল্প ছল খগবেদের জিবিক্রম ব্যাথায় ও পুরাণের বলির পাতাল 
প্রবেশ গল্পের মাঝামাবি কবপাস্তর । এই গল্প থেকে যজ-বিষুর নর্ধাতিশায়ী 
প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠার ইতিছাল বুঝতে পারি । 

দেবতারূপে প্রথম শ্রেণীর থেকে দ্বিতীয় (তৃতীয় 1) শ্রেণীতে ইন্দ্রের অবনতি 
স্বীকৃত হয়ে গেছে ব্রদ্ষবাদের দ্বারা অগ্ততম কনিষ্ঠ উপনিষৎ তলবকারে । 
অস্থরদের সে বিরোধে জদ্মী হয়ে ইন্দ্র মনে করছেন এ জয়লাভ তারই কৃতিত্ব । 
আসলে এ কৃতিত্ব ব্রদ্বের। এ সত্য ইন্জকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন উমা হৈমবতী । 
এখানে অধ্যাত্্ দৃষ্টিতে তিন শ্রেণী হয়ে গেছে। প্রথমে “ক্রন্ধ” (ধক্ষ ), দ্বিতীয়ে 
্রহ্ষজ্ঞ! উমা ছৈমবতী, তৃতীয়ে ইন্দ্র দেবতাদের প্রধান । 


খগবেদে অন্দরের দেবত! ইন্দ্রের সম্বন্ধে মোটামুটি ঘে ধরনের গল্প প্রচলিত 
ছিল তার আভান মিলেছে । এখানে বলে রাখি থে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে 
ইঞ্জ একমাত্র দেবতা ধার সম্বন্ধে একটা গোটাগুটি ধারণ] করা ধায়, এবং তার 
গোড়ার দিকে যতই 1050-এর মিশ্রণ থাক--যেমন ইন্দ্রের সঙ্গে জুপিটারের 
মিল--পরে আর কোন মিথের লঙ্গে গাথা পড়েনি । পুরাণে ইন্দ্র সম্বন্ধে 
ষেটুকু নতুন কথা পাওয়৷ যায় তাতে আগেকার গল্প-ন্ুতোই টেনে পাকানো 
ইয়েছে। 

হুতরাং ইন্দ্র যে মানববীরের কল্পনাদ্শে স্ইি তাতে সন্দেহ নেই। তার 
পিত। হলেন শ্রষ্টা, ধজের নির্যাত] ৷ 

ভূমিষ্ঠ হয়েই ইন্্র পিতাকে অভিভূত করে তাঁর পান্্রভতি সব সোম পান 
করে নিয়েছিলেন (৩. ৪৮. ৪ )। নবজাতক ইন্দ্র জন্মেই বাপের পা ধরে আছাড় 
ঘেরে মাকে বিধবা করেছিলেন (৪. ১৮. ১২)। পুত্রের এই জঘন্ক' কাণ্ড 
দেখে ম। ভয়ে লুকিয়ে পড়েন। ইন্দ্র তাকে খুঁজে বার করেন ( প্পরায়তীং 
মাতরম্‌ অবচষ্ট) (9. ১২. ৩)। তারপর লজ্জায় ও ভয়ে (?) পুঞ্জকে কিছুদিন 
লুকিয়ে রেখেছিলেন (”অবন্ভম্‌ ইব মনতমান। গুহাকং ইঞ্জং মাতা”) (৪. ১২. ৫)। 


৫২ প্রবন্ধাবলী - প্রথ্ষ খণ্ড 


খগবেদে ইন্তরের পত্বীর উল্লেখ অনেকবার আছে । তবে ভার নাষ খাওয়া 
ধায় ছুটি--ইন্জাশী ও শচী। ইন্জাণী নামটি "ইন্দ্র নাষ থেকে তৈরি । শঙগী 
নামটি ইন্দ্রের নামান্তর "শঃ' ( অর্থাৎ শক্তিমান পুরুষ ) থেকে উৎপন্ন । পরবর্তী 
কালে শচী নাষটি ইন্দ্রপত্বীর বাক্তিগত লাম বলে গৃহীত হয়েছে। 

খাগ বেদের এক স্থানে ( ৪.১৮.৮ ) উজ্জিখিত আছে যে ইন্দ্রের মা (1) তাকে 
এক মুহূর্ত জলে ফেলে দিয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে কুষব! (বাক্ষলী 1) গ্রাস 
করে নিয়েছিল কিন্তু পরমূহূর্তেই ইন্দ্র জল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন । এ ঘটনা 
নবজাতককে লুকিয়ে রাখবার বাপার হতে পারে, অন্য কাহিনীও হুতে পারে। 

অধর্ববেদে (৭. ৩৮. ২) একটি অভিনব কাহিনীর আভাস আছে। কোন 
এক অস্থ্র নারীর আকর্ষণে ইন্দ্র দেবসভ। ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন । বভূর্বেদের 
জৈমিনীয় সংহিভায় (১. ৪৭. ৯) এই গল্পই একটু বিস্তৃত ভাবে পাওয়া 
যায়) ইন্দ্রের অস্থর (বা দানব) প্রেমিকার নাম বিলিষ্টেজ।। এর সঙজে 
মিলিত হবার কারণে ইন্দ্র কখনো! মেয়ে কখনে! ৰ। পুরুষ রূপ ধরে অস্থরদের সঙ্গে 
কিছু কাল বাল করেছিলেন । ( মনে হয় এই কাহিনীই মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা" 
অজুন আধ্যানের বীজ।) 

ইন্দ্র ষে গোড়ায়, সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ভাবে, মেয়েলি তত্ত্রের অস্ততূ্ত 
ছিল সে বিষয়ের একটা বড় প্রমাণ এখন দাখিল করছি। খগবেদের দশম 
মণ্ডলে বিবাহ-স্থ্‌ক্ষের পরেই একটি দীর্ঘ সৃক্ত আছে (৮)। সেটি পড়লে অবশ্থই 
মনে হবে যে এটি ইন্দ্র সম্পফিত কোন মেয়েলি কাহিনীর ছড়া। কাছিনীতে 
ইন্দ্রের মছিমা ব্যক্ত ধরার চেষ্টা আছে। সব শ্লোকের শেষেই ভণিত।) আছে 
এই পদটি-_“বিশ্বেষাম্‌ ঈজ্র উত্তর” | অর্থাৎ সবার চেয়ে ইন্দ্র উচু। বুকটির 
সম্পূর্ণ অর্থ পরিষ্কার বোঝা যায় না। ত্বৰে এতে মেয়েলি কোদলের টুকরো 
আছে, এবং তাঁর মধ্যে স্থানে স্থানে জঙ্ীলতার অভাব নেই। পাত্র তিন জন 
অর্থাৎ উক্তি আছে তিন ভনের-ইজ্জের, ইন্দ্রাণীর ও বুষধাকপির । তবে আরও 
একজনের উপস্থিতি ছিল। তিনি বুষাকপির পত্বী ( “বুষাকপায়ী” গ্লোক ১৩)। 
ম্পষ্ট করে বল! না থাকলেও মনে হয় বৃধাকপি ইন্দ্রের পুত্র এবং প্রিয়, ইন্দ্রানী 
সখত্বীপুত্জ (এবং প্রেষাভিলাধী ?)। বুৃঘাকপির পত্থীও শ্বশুরের প্রিয়, কেনন। 
তিনি সম্পন্ন গৃহস্থবধূ, পুজবতী, শ্বশুরকে ভালো করে বেধে ষাড়ের ষাংল খেতে, 
দেন।- ইঞ্জাপীর কথার বোকা যান্ধ যে তিনি বৃষাকপান্থীকে পছন্ করেন ন। 

গুজরাং ঝগড়া। ঘরোয়া ও মেয়েলি । সম্পূর্ণ গল্পটি পেলে ভালে হত । 


ইঞ্জের উদয়ান্ত €৩ 


1 ॥ 

পুরাণের আওতায় এসে ইন্্র পাকাপাকি দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতা ছয়ে 
পড়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রথম শ্রেণীর ফ্বেবতার মধ্যে বিষুঃ ও শিবের সঙ্গে ছে 
ক্ষার নাম হয়, সেই ত্রদ্ধার-_অর্থাৎ অর্বাচীন বৈদিক এীতিছ্থের প্রজাপতির-- 
সঙ্গে তুলনা করলে তাকে তৃতীয় শ্রেণীর দেবতা বলতে হয়। তৃতীয় শ্রেণীর 
দেবতারা মানুষের মতো, তবে তীদের জর! নেই, মৃত্যুও নেই। মংঘা স্থখভোগ 
তাদের একমান্র কর্ম । তবে তাদের অনৃষ্টে ছুঃখভোগও দৈবাৎ ঘটে। কোন 
কোন অস্থর ব্রক্ষার অথবা শিবের বর পেয়ে গ্রবল হয়ে গ্লেবতাদের স্বর্গরাজ্য 
েকে হটিয়ে দেয়, তখন তাঁদের ছুঃখভোগ করতে হয়। পুরাণ-পাঠকের এমন 
গল্প অজানা নয় । 

পুরণণের কোন কোন গল্পে ইন্দ্রের সঙ্গে বিষ্ণুর বিরোধ দেখা ঘায়। এখানে 
বিরোধ ঠিক বিষ্কুর সে নয়, কের দঙ্গে | (পৌরাণিক সাহিত্যে বিষুঃ ও কৃষঃ 
এক হয়ে গিয়েছেন । ) বিষু ইন্দ্রের চিরকালের সখা। কিন্তু খগবেদে দেখি 
ঘে কৃষ্ণ ইন্দ্রের বিপক্ষ । খগবেছে বিষ্ণুর সঙ্গে কৃষ্ণের কোনই সম্পর্ক নেই। 
কৃষ্ণ এক মহাবীর দলপতি । ইন্ত্রের সঙ্জে তাঁর বিরোধ হয়েছিল। (বেশ 
কিছুকাল আগে চতুরঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশিত “বিষ্ক-কৃষ্ণ কথা, প্রবন্ধে আমি এ 
বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচন! করেছিলুম। কৌতুহলী পাঠক তা দেখতে 
পারেন। ) বিষুণকষ্ এক হয়ে যাবার পর বিষু ক্রমশ কৃষে লীন ছুয়ে যান এবং 
অবশেষে বিষু। কৃষ্ণের অধন্তন ত্বরূপ বলে একটু নীচে নেমে ঘান। খগবেদের 
বিষ্ণুর উধ্ব তম ধাম গোলক কৃষ্ণ অধিকার করেন। বিষুর জন্য অভিনব অধস্তন 
বৈকৃধাম কষ্ট হয়। পুরাণে ঘখন কষ: বিষ্ণুর উপরে উঠে- গেলেন তখন 
ইন্দ্রের সঙ্গে তার বিরোধের স্বতিও - হয়ত ইন্্পূজার সঙ্গে কৃষপুজার বিরোধ 
জেগে উঠল । গোবর্ধন-ধারণে, পারিজাত-হরণে ইন্্-রুষ বিরোধের পৌরাণিক 
প্রতিচ্ছবি পায়! যায় । 

ইঞ্জের প্রতিপত্বি ধখন প্রবলতন, তখন খ.গবেদে দেখেছি তিনি উবার 
শকট ভেঙে ফেলেছেন, উষার উপর অত্যাচার করেছেন। পুরাণে পৌছে 
দেখি ঘে উবার তাৎক্ষণিক প্রতিনিধি দেবী পার্বতীর কাছে সকল দেবতার সঙ্গে 
ইন্দও এসে সাহাধ্যভিক্ষা করছেন মহিবান্থরের অত্যাচার থেকে পরিজ পাবার 
বন্তে। দেবীর অন্থগ্রছে পরিভ্াপ পেলেনও। এ কাহিনী আছে মার্কেও্ডের 
পুরাণে। 


৫৪ প্রবন্ধাবলী - প্রথম খড 


হুরিবংশ ও বিষ্ু-পুরাণে আছে আর এক কাহিনী। দেবী উদ! জয় 
নিয়েছেন দেবকীয় আভুড় ঘরে কংন কারাগারে কের হ্গিনীকপে । কংস 
দৈববাণীতে জেনেছিল ছে তার ভগিনী দ্বেবকীর অষ্টম গর্ভে থে সন্তান জন্মাবে 
তাঁর হাতে কংলের মৃত্যু ঘটবে । দেবীকে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান মনে 
করে কংস শিশুকে শিলাপটে 'আছড়ে মারতে যায়। শিশুর আত্ম। দেহ থেকে 
ছিটকে বেরিয়ে পড়ে চিল হয়ে আকাশে উড়ে পালায়। বিঞু তাঁকে বলে 
দেন যে স্বর্গে গেলে উন্দ্র তাকে নিংহাসনে বলিয়ে পূজ! করৰেন। ইন্দ্র তাই 
করেছিলেন। এই থেকে ইন্জের দ্বর্গরাজ্যে দেবীপূজার আরম্ত। 


॥ ৭ ॥ 


পুরাণ কাছিনীতে ইন্দ্র যে শুধু দেবতাশ্রেণীতে নীচে নেমে গিয়েছেন তা৷ 
নয়, কখনো। কখনে। অস্থ্রের মতে। ছুষ্কৃতকারীও হয়েছেন। 

জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে একটি গল্প আছে। গল্পটি ইন্দ্রের মাহাক্বযস্থচক নিশ্চয়ই । 
একদা দীর্ঘজিহ্বী নামে এক অস্থর রমণী ( বা! রাক্ষসী ) খুব ঘজবিক্ন ঘটাচ্ছিল। 
দেবতাদ্দের যজ্জভাগ সব সে খেয়ে নিত। তাকে কিছুতেই জব্ব কর! যাচ্ছিল 
না। দীর্ঘজিহ্বীর বিশেষত্ব ছিল এই থে তার অজে অঙ্গে গাঁটে গাটে ছিল 
ঘোনি। স্থতরাং তাকে কোন পুরুষই কাবু করতে পারত না। অবশেষে 
ইন্দ্র নিজের অঙ্গে গাটে গাঁটে মু ৃষ্টি করে দীর্ঘজিহ্যীকে কাবু করেছিলেন । 

এই গল্পটি রূপান্তর লাভ করেছে পুরাণে রামায়ণে গৌতম-অহ্ল্য-ইন্ত্র- 
রামের 'আখ্যানে'। ইন্দ্র এখানে কামুক, ছুক্কতকারী অন্থরতুল্য। তিনি 
খুরুপত্বী অহল্যাকে হরণ করেছিলেন বলে গুরুর শাপে তার অজ অঙ্গে গাটে 
গা্টে যোনি চিহ্ন উৎপন্ন হয়। (পরে এই চিহ্ন চক্ষুচিহুতে পরিণত হয়ে ইন্দ্রের 
বিশিষ্ট লক্ষণে দীড়ায়।) বৈদিক গল্পের ইন্ছ্ে স্থান নিয়েছেন রাম। তিনি 
যেভাবে অহ্ল্যাকে--বেদের গল্পের দীর্ঘজিহবীর প্রতিনিধি--তাতে অন্ত একটি 
মিথ্যের ছায়৷ পড়েছে। 

একদ। ইন্দ্র ঘে অস্থরদের দলেও ছিলেন তার আভাস আমর! অথর্ববেদে 
ও কোন কোন ত্রাক্ষণ গ্রন্থে পেয়েছি এবং দে উল্লেখ আগে করেছি। এখন 
অবৈদিক পরবর্তী সাহিত্য থেকে বে বিষয়ে ছটো-একটা খুচরে! প্রমাণ দিই __ 
ছুটি 'শন্বে। একটি সাধারণ শব্ব_ইন্জাল' আর একটি ব্যক্তিনাম__ 


ইজের উদগ্লাস্তা . ৫৫ 


“ইরা! মেটা? ইন্্রজাল শবাটি খগবেদধে নেই, আছে অথর্ববেদে, একবার, 
মানে হজের পাশ (অস্ত্র) 1 সংস্কৃত লাছিত্যে শব্টির মানে দাড়িয়েছে 
“বিভ্রুব। 120881০”1 এই মানেই এখন পর্যন্ত চলে এসেছে। এধানে “জাল' 
শবটি “মায়া শব্দের নমার্থক, তবে খগবেদে ব্যবহৃত অর্থে--(বেষন, প্বক্ষণশ্ত 
মায়?” ) নয়, সংস্কতে ব্যব্ধত অর্থে (যেমন 'আহুরী মায়া? )। ইন্ত্রজাল 
শব্বের এই অর্থ-বিকারের মধ্যে ইন্দ্র অধোঁগমনের যেমন প্রমাণ থাকতে 
পারে, সেই রকম “ইন্দ্রিয় জাল” শব্দের কিছু অর্থগ্রভাব থাকতে পারে । 

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বচিত ধর্মমঙ্গল কাবাগুলিতে এক মায়াবী 
অর্থাৎ এন্দ্রজালিক চোরের উল্লেখ আছে। তার নাম “ইদা মেট্যা” অর্থাৎ 
ইন্দ্র ভূইয়া । সে রাত্রিতে গৃহস্থের বাড়ীতে চুরি করতে যাবার আগে মন্ত্র পড়ে 
ও ভুক-তাক করে গৃহস্থকে ঘুম পাড়িয়ে দিত তারপর নিবিষ্কে নিশ্চিন্তে চুরি 
করত। এই নামটিতে অস্থরভাবাপক্ন ইন্দ্রের কিঞ্িৎ প্রমাণ (৫10৪) রয়ে 
গেছে বলে মনে করি |. 


॥ ৮ ॥ 


একের নম্বর দেবতার স্বরূপে না থেকে মহনীয়রূপে, দেবরাজরূপে ইন্জের 
কিঞিৎ সমাদর এদেশে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার আগে পর্বস্ত টিকে 
ছিল। সে হুল স্বাধীন রাজার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে । তারই জের চলে 
এসেছিল সেদিন পর্বস্ত দেশের কোন কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে সামস্ত-তু ইয়াদের 
মধো "ইন্দ্রধ্জ ( শক্রধ্বজ ) উত্থান” পরবে । এরই স্বতি বাংলাদেশের অনেক 
অঞ্চলে বাশবাডিরপে বিশ্রস্ত হয়ে পড়েছে। 


॥৯॥ 


অন্দরমহলে মেয়েলি অঙ্থষ্ঠানের দেবতারূপে ইন্দের আসন সমানভাবে -- 
অর্থাৎ স্থানকাল বিবেচনা] করে যথাসম্ভব--বজায় আছে। খগবেদের স্থক্তে বে 
দেবতার যেমন অনুষ্ঠান অপালার প্রসঙ্গে দেখেছি ঠিক তেমনি অনুষ্ঠানের ইজিত 
দিয়েছেন পতঞ্জলি তার মহাভাব্যে (গ্রীপূর্ব দ্বিতীয় শতাবী ) একটি সুজ্ের 
উদ্াহরণে। এক থুবড়ো। আইবুড়ে। মেয়ে ইন্্রকে আরাধনা! করে খুশি 


৫৬ প্রবন্ধাবলী-- প্রথম খণ্ড 


কযেছিল। ইজ তাকে একটি ষাজ্র বর দিতে বাতি হলে চালাক মেয়েটি একটি 
মাত্র বর চেক্সে তিনটি বরের কাজ আদায় কয়েছিল। যেয়েটি ইন্জের কাছে এই 
বরটি চেয়েছিল - “আমার ছেলের! ধেন কাসার থালায় ছুধভাত খাক্স।” একে 
লে গরীবের মেয়ে তার উপর, তার বিয়েই হয়নি । একটি মাজ্ম বর চেয়ে লে 
ইন্্রকে ঠকিয়ে তিনটি বর আদায় করেছিল, _ স্বামী লাভ, সস্তান লাভ এবং 
লংলারে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ । তখনকার দ্রিনে বড়লোক না হলে কেউ কাদার 
বাসন ব্যবহার করতে পারত না। 

অপাল। ও বুদ্ধ কুষারীর মতে! এখনও প্রাচীনপন্থী ঘরের বাঙালী 
'অবিবাছিত মেয়েরা ইন্দ্র ব্রত করে পতিপুত্র লাভের লৌগাগা চায়। 
ব্রতটির নাম একটু একটু বদলে গেছে, হয়েছে “ইতু”। এই নামটি নিয়ে 
পণ্ডিতের। একটু গোলে পড়েছেন। “ইন্দ্র” নামের সঙ্গে পুরোপুরি মিল না 
পেয়ে তার" এটিকে “্ধতৃ”-র (অর্থাৎ ফসলের কালের অথব! €2:0115 ০০1০এর) 
বিকৃত রূপ বললেন। কিন্তু শবাবিস্ভায় খতু শব্দের অর্ধতৎনম রূপ ধরলে 
ইতু”-কে নিতান্ত আধুনিক শব্ধ বলে নিতে হয়। তাহলে ওদের যুক্তি 
টেকে না । 

শবাবিস্ভার সাহাধা নিলে “ইতু” শব্দটির এমন একটি বুৎপত্তি ধরা ধায় ষ 
ইন্জপূজ| নির্দেশ করে। ইন্দ্র উপাসনার বিশিষ্ট খগবেদীয় সুক্তগুলির একটি 
নাম ছিল 'ইশ্তম্তত' (অর্থাৎ ইন্্রস্তব )। অন্থমান করি ঘে এই শব্দটির প্রাকৃতে 
আনুমানিক “ইন্দত্্‌” হয়ে শেষে বাংলায় তু" রূপ পেয়েছে । 


শপ পাস পা পাপী 


তন্ত্রের আচ কথ 


আমাদের দেশে ধর্মের ব্যাপারে 'তস্ত্র শব্টির অর্থে একটি বিশেষ 
“ভাৎপধ আছে । সেই তাৎপর্ধের ইতিহাপ মঘন্ধে আমার মনে যে ধারণ। হয়েছে 
ভাই এই প্রবন্ধটিতে পাঠক-সাধারণের কাছে নিবেদন করছি। বিশেষ 
তাৎপর্যটিতে পৌছবার আগে শব্খটির মৌলিক অর্থ অস্থুদরণ কর। আবশ্যক । 
“তন্‌” ধাতৃতে “ত্র প্রতায় করে, পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে, "মন্ত্র, ঘস্ত্র, বস্তা, পৰি, 
'অরিত্র' ইত্যাদি শব্দের মতো । এই এভ্ত্' প্রতায়ান্ত শব্ষগুলি প্রায় সবই 
বাস্তব “উপায়” (অর্থাৎ 1725::01061)6 অর্থে রঢ হয়েছে। এমন্ত্র'ও তাই। 
খাতে করে মনে করা যায়, ম্মরণ করা ঘায়,-আউড়ে ঘাবার উপায়। 
এইরকম মৌলিক অর্থে তাত যন্ত্র বোঝাতে “তন্ত্র শবের বাধহার খগবেদ 
থেকে পাণিনি হয়ে চলে এসেছিল সংস্কৃত ভাষায়। এই মৌলিক অর্থ থেকে 
সহজেই এসে গিয়েছিল একটু নতুন অর্থ “ভাতের মতো টানা-পোঁড়েন করে 
বোনা বা গাঁথা ।” আমাদের দেশে প্রস্তত সংস্কৃত ভাষার সবচেয়ে পুরোনে। 
“গল্পের বইটির নাম “পঞ্চতন্ত্রআখ্যান”, সংক্ষেপে 'পঞ্চতত্ত্র | এই নাম হবার 
কারণ বইটির মধো প্রায়ই একটি গল্লের মধ্যে আর একটি গল্প তার মধ্য আর 
একটি গল্প - এইভাবে টানা-পোড়েনে গেঁথে দেওয়া হয়েছে, যাকে ইংরেজিতে 
বলে 9০5108 0৫ 0916৪, যার সবচেয়ে ভাল উদাহরণ মিলছে আরব্য-উপন্যাসে। 

সঙ্গে নজে শব্দটির আরও একটি গৌণ অর্থ দাঁড়িয়ে গিয়েঠিল,_ কাঠামো 
€179726-018), কল, কৌশল 65010001006, (65010204091 10805 হস্ত্রের 
কাজ (2060108121091 058006), দেহধস্ত্রেরে কাজ (91591581 6362:0101)) 
ইত্যাদি এই অর্থে শকটির ব্যবহার মিলছে বৈদিক ব্রাঙ্ষণ গ্রন্থে ও পরবর্তী- 
কালের জোতিষশাস্ত্রের পুস্তকে । প্রজাতন্ত্র সাধারণতন্ত্র ইত্যাদি এখনকার 
স্থপরিচিত শবে “তন্ত্র কথাটির ব্যবহার- “বিধান, ব্যাবস্থা” ইত্যাদি অর্থ 
'এই পথেই এসেছে। 

ধর্মক্ষেত্রে “তন্ত্র উড়ে এসে জুড়ে বসেনি । “তন্ত্র এসেছিল “ধোগ'-এর 
লহযোগে। 'ঘোগ” মানে জুড়ে দেওয়া। “যোগী” যানে বিনি দেবতার 
সেবকরূপে যুক্ত । এখানে প্রাচীনতর' শষ হুল “তর্তি' ও “ভক্ত । এ ছুটি 
শব এসেছে 'ভজ' ধাতু থেকে, মানে অংশ পাওয়া, ভাঙ্গীদার হওয়া। 


৪৮ প্রবন্ধাবলী - প্রথম খণ্ড 


দেবতা থেন 155091 10৫0 বা রাজ! বা জমিদার, তিনি ভগবান।-সকল 
সৌতাগোর ভাগ্ারী। ভক্ত যেন তার জোতঘার প্রজা । তার ভাগ্ারের 
অংশভাক তারা । দেবতা (ভগবান) ও উপাপকের (ভক্তের) মধো এই যে 
অংশীদারি ভাব তারই নাম ভক্তি, ইংরেজিতে 508:406 বা 191010201। 
এই মূল অর্থ থেকে সহজেই এখনকার প্রচলিত অর্থ উদ্গত হয়েছে, ভক্ত 
শব্দের যূলে যেমন £65491150০ ধারণা! ছিল, যোগ শব্দের মূলেও তেমনি 
10196181150 (অর্থাৎ, প্রতৃভৃত্য) সন্বদ্ধের গন্ধ ছিল। গ্ুভূ-ভূত্যের সম্পর্ক-_ 
৪8:1০ অর্থে 'যোগ' কথার বাবহার ধত প্রাচীন, “ধোগী' শষের বাবার 
তত প্রাচীন নয়। দেবতার একনিষ্ঠ উপাসক হিসাবে “যোগী শব্দের ব্যবহার, 
আমার ধারণ। ভারতবর্ষের বাইবের প্রভাব থেকে এসেছে । মে কথা স্পষ্ট 
করে বলবার আগে 'ধোগ" এর সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্তক। 


বিশেষ অধ্যাত্বপথ বুঝোতে 'যোগ' কথাটি উৎপন্ধ হয়েছিল সংসারত্যাসী 
উদাসীন নিরীশ্বর তপস্বীদের মধ্যে । খগবেদে এমন তপন্বী বা সাধক 
সমাজের উল্লেখ আছে। তার। মানুষের সামাজিক বাবার অন্গসরণ করতেন 
না। দশম মণ্ডলের একটি খকে (১৩৬) এদের সম্বন্ধে ঘা উল্লিখিত অ!ছে 
ত1 ইতিহাসের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ । তাই পে কথিকাটি এধানে অন্থবাদ- 
সমেত উদ্ধৃত করছি। 
কেনী অপ্নিং কেশী বিষং 
কেশী বিভতি রোদসী। 
কেশ বিশ্বং শ্বর্দূশে 
কেশীদং জ্যোতির উচাতে ॥ ১ ॥ 


দীর্ঘকেশধারী (তিনি) ভরণ করেন অগ্নিকে, তিনি (ভরণ করেন৷ বিষ, 
তিনি ভরণ করেন উধ্বলোক ছুটি। দীর্ঘকেশধারী তিনি (শক্তি দেন) 
বিশ্বকে আলে! দেখাতে । দীর্ঘকেশধারীকেই বল! হয় এই জ্যোতি: ॥' 
মুনয়ো বাতরশনা পিশ গা বলতে মলা। 
বাতস্যাঙ্গ শ্রাজিং বস্তি 
ধ্দ্‌ দেবাসো অবিক্ষত ॥ ২ । 


*মুনিরা ধাদের কটিবন্ধ (অর্থাং বসন) বায, যারা গরু ধুলে। গাঝে মাখেন 
তার। ঝড়ের পিছু পিছু ধাওয়া! করেন যখন দেবতার! পড়েন মৃশকিলে )। ২ 


তন্ত্রের আছ কথা ৫৯. 


উন্মদিসভা মৌনেয়েন বাতা 
আ তক্মিম। বয়ম্‌। 
শরীরেদ্‌ অন্মাকং যুয়ং মর্তাসে। 
অভি পন্ডথ ॥ ৩ ॥ 
“মুনিত্রতের দ্বার। উত্তেজিত হয়ে আমরা ঝড়ের উপর চড়ি। এখন আমাদের 
দেহ, মানব তোমর]। দেখে নাও ॥' 
২ অন্তবিক্ষেণ পততি বিশ্বা 
রূপাণ্য চাকশৎ। 
মুনির্দেবদেবসা সৌকুত্যায় 
সখ! হিতঃ 1 ৪ ॥ 
“আকাশে ওড়েনঃ সকল ক্ধপ দেখাতে পারেন। প্রত্যেক দেবতার সৎকাজের 
জন্যে মুনি লেগে আছেন নখ রূপে ॥? 
বাতন্যান্খে বায়ো; সখা 
অথে। দেবেহিতো মুনি; 
উতো সমুদ্রাব আ' ক্ষেতি 
যশ, চ পূর্ব উভাপরঃ ॥ ৫ ॥ 
ঝডের ঘোড়া, বায়ুর সখা মুনি, (তাকে) দেবতার! (সর্বদা) চান। তিনি ছুটি 
সমুত্রেই বাস করেন, থে সমূত্র পৃবের আর যে (সমুস্্) পশ্চিমের ॥ 
অপসরলাং গন্ধবানাং 
ম গনাং চরণে চরণ, | 
কেশী কেতণ্য বিছবান্‌ 
সখা শ্বাছুর মদিন্‌ তমঃ ॥ ৬ ॥ 
“অপসরাগের, গন্ধরদের, বনপণ্ুর চরাটে বিচরণ করে কেঈী জানবার হা 
কিছু তা জেনে নিয়ে, কেশী (হয়েছেন) অতান্ত আনন্দময় মধুর সখ! ॥' 
রাষুর অন্ম! উপাম্‌স্থৎ 
পিনষ্ি স্া কুনরম]। 
কেশী বিষস্য পাজেণ 
ঘদ্‌ রুত্রেণ। পিবৎ সহ ॥ ৭ ॥ 
একে (বিষ) মন্থন করে এনে দিয়েছিল বানু বেটে দিয়েছিল কুন্পমা. (তখন, 
যখন ফেনী রুজের সঙ্গে এক পাত্রে বিষ পান করেছিলেন ॥' 


৬ প্রবন্ধাবলী-- প্রথম খও 


কবিতাটির তাৎপর্য অনেক । কোন এক অধ্যাত্ব সাধক সম্প্রদা্ের বিবরণ 
এতে আছে। “যোগ বা ঘোগী' লামটি এর মধ্যে পাওয়া ন! গেলেও এতে যোগী 
সম্প্রদায়ের পূর্বইতিহাণ নন্বদ্ধে কিছু অঙ্ছমানের সু পাওয়া যায়। সম্প্রদায়টির 
নাম করা হম়লি। এঁদের বলা হয়েছে 'মূনি।' এদের কর্তা বা গুরু গোসাইকে 
নাম কর হয়েছে 'কেলী' বলে। “মুনি' শব্ষটির মানে আমরা মোটামুটি জানি । 
এর] ছিলেন নংসারত্যাপ্ী বনবাসী, বাগধত। «কেশী' শষ্টির মানে দ্বীর্থ 
কেশধারী। মুনির! পবাই চুল রাখতেন যোগী, সিদ্ধাদের মতো অথবা মাথা 
মুড়োতেন জৈন ও বৌদ্ধ ভিক্ষৃদ্দের মতে] সে বিষয়ে কিছু বলবার উপায় নাই। 
সেকালের প্রথাগত ব্যবহারে রাজার ব! কর্তার ব্যক্তিগত ভূত্য-পরিচারক 
নেড়ামাথা হত। এও সেইরকম ছিল কিনা কে জানে । তাবদি হয় তবে 
বুঝব চুল রাখতেন শুধু গুরু, চেলারা মাথা মুড়োতেন। তাই গুরুই “কেশী” 
বলে উল্লিখিত হয়েছেন। 

খগবেদের কবিতাটিতে জানতে পারি (২ কখ) যে মুনিরা দিগম্বর থাকতেন, 
গারে গেরুয়া (অথবা রাও) ধুলো মাখতেন । এর! পান করতেন ভাঙের মতে! 
কোন উগ্র বিষজাতীর় (29:০0:1০) পানীয় । এ পানীয় রুত্রের সঙ্গে কেশী 
এক সঙ্গে একপাত্ে চুমুক দিয়ে পান করতেন। কেশী রুদ্রের সমকক্ষ 
ছিলেন। 

কেশীর মাহাত্সা দেবতাদের মহিমাঁকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। দেবতার 
মুস্কিলে পড়লে তাদের সাহাধ্য করতে ছুটতেন কেশী, তদের শরিক সুহ্বৎ 
(৪. ৫. ৬)। এদের শক্তির কাছে কোন বাধাই ছিল না। বলতে পারা ঘায় 
ধে, সিদ্ধত্বের লব লক্ষণ কেশীর ( এবং মুনিদের ) ছিল। 

কবিতাটি থেকে বোঝা ঘায় ঘে এই সম্প্রদায়ে গুরু গৌসাই শ্রেষ্ঠ 
ছ্েবতাদেরও উপরে উঠে গেছেন। প্রথম ক্লোকেই তা! বলা হয়েছে । এদের 
শ্রেঃত্ব জান বলে ।* গ)। 

পঞ্চম ৭ ষষ্ঠ প্লোক থেকে অন্থমান করা যায় থে এরা ঘাধাবর ছিলেন এবং 
অর্থ এপ্ের অবাধ গতি ছিল । 

পঞ্চরশ-যোড়শ শতান্বী থেকে বাংল! ও কোন কোন নব্যভারতীয় আর্য 
ভাষাঙ্গ বে শিব মংশ্রেম্জনাধ, গোরক্ষণাখ মালঞ্রি ইতাদি ঘোগীলিগ্জ গুরুদের 
ছবি পাচ্ছি জোকগীতে ও যোগী-সম্প্রদায়ের গানে, তার ক্ষীণ কিন্ত নিশ্চিত 
পূর্বাতান পড়েছে খগবেধের দশম হগ্ডলে সঙ্কলিত এই কবিতাটিতে । কবিতাটি 


তহ্থের আন্ত কথ ৬১. 


খগ বেষের প্রাচীনতম কবিতাগুলির লমবরদী নয় কিছুতেই। তবে এটির 
রচনাকাল *** খৃষ্ট পূধান্বের পরে নয় । 
প্রাচীন বৈদিক ধর্মে ছিল গ্েব উপালন! । দেবতাকে আহ্বান করে তীর 
উদ্দেশে অগ্নিতে উত্তম খান্ত ও পেয় আছতি দিয়ে তাকে তুষ্ট করা । দেবতাষের 
তুঙিতে উপাসকের জীবনে বাঞ্ছিত লাভ হত, ছুঃখ বিপদ্দ এড়ানো ঘেত। এ 
হেন রাজার মঙ্গে দীন প্রজার সম্পর্ক । দেবতাদের গ্রতিভৃ--একমাজ অগ্নি। 
এ ছিল অগ্নিহোত (2:5 ০010) । 
এই উপাসনায় পরের ধাপ হুল উপাসকের অন্তরে দেবতার শক্তি আবির্ভাবের 
কল্পনা । এ'কল্লনা এল সোষযোগের (90208 001 এর) অন্থযঙ্গে। অগ্নি- 
ছোত্রীরা দেবতাদের উদ্দেশে ঘ! আছতি ছিতেন তা নিজেরাও খেতেন । সোঁম- 
যাজীরা সেই সঙ্গে সোমরস আহুতি দিতেন এবং নিক্েরাও প্রচুর পান করতেন। 
(অগ্রিহোত্রের তুলনায় সোমযাগ অনেক দিন ধরে চলত ।) এদের মুখ দিয়েই 
বেরিয়ে ছিল প্রথম অন্তভূতি মানবের গেবত্ব লাভের পথে। 
অপাম দোমম্‌ অমৃতা! অভূম 
অগস্ম জোতির্‌ অবিদাম দেবান। 
কিং নৃনম্‌ অন্মান্‌ কুপবদ্‌ অরাতিঃ 
কিম্‌ উ ধৃতির্‌ অমৃতম্‌ মর্ত্যস্য ॥ ৮. ৪০. ৩ ॥ 
€আমরা) সোমপান করেছি, অমর হয়েছি। 
জোতিতে পৌছেছি, দেবতাদের খুঁজে পেয়েছি । 
ওগে! অমর, এখন শক্রতা আমাদের কী করতে পাবে? 
কী (করতে পারে) মানুষের বিদ্বেষ? 
বৈদিক গন্ত গ্রস্থাবলীর একাধিক ত্রাহ্মণে একটি অশেষ মূল্যবান উক্তি- 
আছে, 
'আত্মসংস্কৃতির বৈ শিল্পানি। 
নিজেরই সংস্কৃতির প্রতিফলন শিল্পসযূছে 1 
এই অর্থে কোন জনসমষ্টির অধ্যাক্স চিন্তা ও সাধনাকে শিল্প বলতে পারি | 
তাষঘি হয় তবে বলব আমাদের ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম শিল্পে ফোগ-যোগী 
যোগিনী এই ধ্যান ও ধারণার বীজ এসেছিল সুদুর বাইরে থেকে। এশিয়া 
মাইনরে (এবং যেসোপোটেমিয়ায়) খুব প্রাচীন উপাদ্যা দেবী ছিলেন। লে 
দেবীর উপাননার ব্যাপার ছিল অত্যন্ত গোপনীয় রহুসা, আর লে রহুলোর 
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কুষ্িক ছিল দেবীর বাজক-বাজিকাদের হাতে । এঘের কাঁধক্রমের যে 
ইঙছগিত-উদ্দেশ পাওয়া গ্নেছে তার থেকেই জমি উপরে উক্ত অস্থুমান করেছি। 
(শ্রখানে বলে রাখ। চালে! ঘে ভিন ভি স্থানে দেবীর কূপ কিছু ভিন্ন ভিন্ন ছিল 
এবং উপালনাতেও কিছু কিছু ইতরবিশেষ ছিল। আমি তা জড়িয়ে নিয়ে 
একট! মোট তাৎপর্য খাড়া করে নিয়েছি। এছাড়া উপায় নেই। খুইপূর্ব 
সহল্রাববীর গোড়ার দিকে উদ্ধর পশ্চিম এশিয়া যাইনয়ে জ্রিজিয়র। বাল 
করত । (হোমারের ইলিয়দে এই ফ্রিঞঙিযদের সঙ্গে সমবেত গ্রীক জাতিদের 
সংঘর্ষই বণিত হয়েছে, ট্রয়-যুদ্ধ রূপে ।) ফ্রিজিয়দের ভাষা পৃথক ছিল কিন্ত 
তাদের নিজস্ব কোন বর্ণমালা ছিল ন!। তারা গ্রীক অক্ষরই বাবার 
করতেন। আমাদের নংস্কত ঘে গোঠীয় ভাষা গ্রীক ভাবার মতো, ফ্রিজিকর 
ভাষাও সেই গোষ্ঠীরই অত্তর্গত। এশিয়! মাইনরের এই চিরকালাগত মাতা 
গ্বেবীকে ফরিজিয়র। নিজেদের উপাসা করে নিয়েছিলেন । একে তীরা নিজেদের 
ভাষায় বলতেন 'গদান মা” অর্থাৎ "পৃথিবী-মাতা”। (তুলনীয় খগবেদের 
এই বহু পুনক্ুক্ত ছত্র, _-"তদ্‌ দ্যৌশ ধতাং পৃথিবী চদেবী”।) ইনি বিশ্বমাতা, 
ঘেবমাতা তো বটেনই। ভারতবর্ষে আসবার আগে আমাদের আর্ধভাষী 
পূর্বপুরুষ এই দেবীর সম্বন্ধে ওয়াকবহাল হয়েছিলেন। হয়ত কোন কোন দল 
দেবীর ভক্তও হয়েছিলেন। বৈদিক ধর্মে এদ্রেবীৰ উপাপনার কোন স্পর্শ 
দেখা যায় না। তবে বৈদিক সাহিত্যে ফ্রিজিয় দেবীর কিঞিৎ আভাস পড়েছে 
বলে মনে হয়। খগবেদে এক দেবী আছেন ধিনি ঘেব-সমাজে বেশ উচ্চ 
আসনে অধিষ্ঠিত কিন্তু তার যৃতি খুব স্পষ্টভাবে প্রতিবিদ্বিত হয় নি। ইনি 
দেবমাতা। মৃতিতে গোমাতা। নাম অদ্দিতি। অখগুন বা 'অসীম' 
এই অর্থ ধরে নামটিক্লে পৃথিবীর নামান্তর মনে করা হয় । কিন্তু খগবেদে 
স্বতস্ পৃথিবী মাতার উল্লেখ আছে, সে উল্লেখ অদদিতির চেয়ে অনেক বেশি। 
(পৌরাপিক এন্বিতে অদ্দিতি কাশ্যপের ভার্ধা এবং দেবতাদের মাত] ) 
আমার মনে হয় এই অদিতির সঙ্গে এশিয়া মাইনরের মহাদেবী--যিনি 
দ্বেবমাতা--তীর মিল আছে। মহানবীর কোন নিদিষ্ট ভর্ভার উল্লেখ নেই। 
অঙ্দিতিরও নেই। “অফিতি' নামটির একটি মানে ননির্বান্ধন' । ধিনি 
কোন পুরুষের মছিত পত্বী রূপে বাধা নন তিনি অদিতি। এনাম 
ছুটি ফ্বেবতার পক্ষেই খাটে. মছাদেবীর ছুরকম প্রকাশ ছিল-দুর্গম 
গুছায়ন্দিবের ন্ভ্যন্তরে--অদৃশা, আর ছুর্গম গুহামন্থিরের দ্বারদেশে 
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_নৃ্জ। (ভক্তকে দূরে থাকতে হুত।) অর্দিতির বেলায়ও এমনি ইন্দিত 
মেলে। তিনি থাকেন তার শালার («পস্তা”) অভ্যন্তরে, কখনে। কখনে। তার মুখ 
দেখ! বায় গুহ্থান্থারে। খগবেধে কবিদের কাছে অদিতি তার. এই অপ্রকাশ- 
কূপ ছুটিতে এক বা এক জোড়া নৃতন (1) দেবীতে পরিণত হয়েছিলেন । ইনি 
(বা এরা একত্র) হলেন “অহুর' বা দিবারান্রি। দিবারাতি অহব-এর ছুই 
প্রকাশ-_অন্ধকার ও আলোকময়, রাত্রি ও দিবা । রাত্রি হল কালো গ্রিন (“অহশ্চ 
কৃষণম্” ), আর দিবা হল সাদ দিন (“হর অভজুনং)। বৈদিক কৰি 
রাতকে ধরেছেন পুরোপুরি আর দিনের বদলে ধরেছেন দিবামুখ উধাকে। 
খগবেদের কবি গুহাম্বার থেকে নির্গমামান উধাকেই বলেছেন অদ্দিতির বঙ্গন 
(“অদিতির অনীকম্‌*)। একই দেবীর কালো-ধলে! রূপ ছুটি পরবর্তী কালে 
ভারতবর্ষে ছুটি পৃথক দেবদত্তায় পরিণত হয়েছে-_কালী ও গৌরী। কালী ক্র, 
নিষ্ঠুর । গৌরী শান্ত, মধুর । খগবেদে কিন্ত রাজি মোটেই নিষ্ঠুর নন, তিনি 
রজনীর--শাস্তির বিষ্তামের সুনিপ্রার দেবতা, ঘরিণী। খগবেদের উষ্ ধীরে ধীরে 
পরিণত হয়েছেন দশতৃ্জ। দৃর্গায় । সেই সঙ্গে মিলে গিয়েছিল তুষার শৃঙ্গ পর্বতের 
'অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-আসলে এশিগনা মাইনরের মহাদেবীর এক রূপ-উমা 
ছৈমবতা । খগবেদে জমাট জলের এই দেবীর কোন উল্লেখ নেই, তবে প্রবহমান 
জলের দেবীর উল্লেখ আছে, 'গৌরী' বলে। ইনি বাগ.দেবীও বটেন, কারুশিল্পীও 
বটেন (১. ১৬৪. ৪১)। অনেক পরবর্তীকালে পূর্ব ভারতে ইনি মনসা দেবী 
বলে পৃজ! পেয়েছেন। দেবী ভারতবর্ষে ঘেষন মনস! হয়েছিল, ইউরোপে 
তেমনি হয়েছিলেন ৬08৪ ' নাম ছুটির মূল একই। 


অবান্তর কথা ছেড়ে বক্তব্যে ফিরে আসা যাক। আমাদের ধর্ম সাধনায় 
ও দর্শনচিন্তায় “যোগ' শব্ঘটির বিশেষ ঘে তাৎপর্য আছে' তার হ্ত্র নির্দেশ 
করেছি। এই সুত্র ধরে এগোলে আমরা পৌছই কালিদাসের আমলে খৃ্টীয় 
প্রথম সহন্রাববীর গোড়ার দিকে। রঘু-বংশীয় ব্যক্তিদের মাহাত্ম্য বর্ণনায় 
কালিদাস বলেছেন যে, তার। জীবন অস্তেযোগ অবলম্বন করে কায়োৎসর্গ করেন, 
যোগেনান্তে তন্থত্াজাম্‌। 


এখানে 'ঘোগ' মানে কী? প্রাণায়াম কুস্তক করে? না৷ ত্রন্ষের লঙ্গে যুক্ত 


হয়ে? আম্মার মনে হয় শেষের অর্থই ঠিক । কেননা খভিজ্ঞান শকুস্তলের 
ভরতবাক্যে কালিদান নিজের অস্তিমকালের জন্রে থে প্রর্থনা করেছেন তা নংসার- 
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বন্ধন টুটে যাবার জনেই । যমাপি চ ভবং ক্ষপরতু নীললোহছিতং ॥ ভবকয়নই 
মানবাগ্গাকে অন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে । 

কালিদাসের উক্তিতে ধোগের দারশশনিক দিফের পরিচয় রয়েছে । গুযাকটি- 
ফ্যাল দিকের আভাস পাই অনেক পরবর্তীকালে লেখ! পবনবিজয় ব্বরোদয়-এর 
মতে। হটযোগপ্রদীপিক1 জাতীয় নিবন্ধে। আমলে, ঘোগ ধারা করতেন নেই 
ধোগীদের ধর্ম ছিল নিরীশ্বর । তাদের ধারণায় প্রাণবাধু স্থির ও চিত অচঞ্চল 
রাধতে লমর্থ হলেই মান্য কাল জয় করে অজয়-অমর হতে পারে তখন ধোদী 
হন সিদ্ধ অর্থাৎ ঈশ্বর | এঁদের উপাগ্য কোন পরমেশ্বর ছিল কিনা নে সন্বন্ধে 
কোন অঙ্কমান করা যার না। আনে হয় বৌদ্ধঙের নির্বাণের মতো জৈনদের 
অহন্বপ্রাপ্তির মতো এই ঘোগীদের লাধনার চরম উদ্দেস্ত ছিল লিদ্ধি অর্থাৎ সদ্ধত্ব- 
প্রাপ্তি । যোগী-সম্প্রদায় বোধ করি বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের চেয়েও গাচীন। 
আগে খগবেদের একটি কবিতার মুনি-সম্প্রনায়ের অগ্থিত্থের কখ। আলোচন। 
করেছি--পিগ্ধ-সক্প্রদায় তাদের চেয়েও পুরোনে! মনে হয় । খগবেদের পুক্কষ মুক্তে 
“লাধ্য” দ্নেবতার উল্লেখ আছে। (১০৯০. ১৬)। এই 'পাধা'--দেবতাই 
কি সি? 

যোগীদের প্রাকৃটিকাল সাধনা ছিল ছ্বিযুধী,_প্রাণায়াযে আর ত্রদ্ধচর্ষে। 
তস্ত্রের অর্থাৎ যাকে আমর! তন্ত্রসাধন বলি তার ভিত্তিও এই ছুটি । নিরঞ্রননাথ- 
পন্থী যোগীরা এই সাধনা করতেন অজর-মমর হবার জন্বে । তাদ্দের বিশেষ 
প্রযত্ব ছিল ব্রদ্ধচর্য পালনে অর্থাৎ বীর্ধ-রক্ষায়। তাই তাদের সাধনায় নারীর 
সঙ্গ চলত না। সিদ্ধ হুলে পরে অবশ্ট নারী সঙ্গ নিষিদ্ধ ছিল না। কালিদাস 
মেঘদূতে হিমালয়বাপী ঘে দিদ্ধদের উল্লেখ করেছেন তারা সহুচরীসমেত 
থাকতেন। 

নিরঞ্জননাথপন্থী যোগসাধন। ভারতবর্ষের নিজন্ব চিন্ত্রালন্ধ বলে মনে হয়। 
আমাছের প্রাচীন ধর্মমত জৈন ও বৌদ্ধ চিন্তার সজে--বিশেষ করে জৈন চিন্তার 
সঙ্গে নাথপন্থী যোসীঘতের বেশ মিল আছে । তবে পবে আরও একটা যোগী- 
মত বাইরে থেকে এসে আমাদের প্রাচীন ঘোগ ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হঞেছিল। 
এই যুগ্ম ঘোগীমত্ের শৃঙ্খল ছিলেন শিব) আমাদের শাস্ত্রে পুরাণে শিব 
পরমেশ্বর, অথচ যোগী । কিন্ত তিনি কোন্‌ আরো বড় দেবতার একনি পাধক 
বাযোগী? এপ্রপ্থের কোন উত্তর মেজে না আবাদের মিখলজিতে । এত্র 
উত্তর খু্ডতে গেলে ঘৌড়তে হবে ছু লহশ্রান্বীরও বেশি কাল পেরিয়ে 


তছের আক কথা চপ] 


কানাতোলিয়ায়, পশ্চিষ এশিয়া মাইনরে মেসোপেটেযিয়ায় 1 সেখানকার মহা 
ফাতৃছেবী ও তার নহচর-্পচিব (--প্রধান বর্থকর, যোগিন্‌-- ) এখানকার 
মহাদেবী ও শিবের সঙ্গে হিলে গিয়ে যে যুক্ত মিখলজির সৃঙ্রপাঁত করেছিল তার 
সবচেয়ে পুরোনো! বিবরণ কিঞিৎ পাই কালিদাসের কুষায়সন্তবে । পরে কোন 
কোন পুরাণে এই কাহিনীর নান! রকম তাত বোন! হয়েছে। মে কথা কিছু 
কিছু অন্ঞর্র বলেছি। | 

গৌরী-পার্বতীর লঙ্গে যোগী শিৰের যোগাযোগ হবার পরে আমরা যাকে 
তত্ত্রলাধনা৷ বলি তার গোড়াপত্তন হুয়েছিল। এই লাধনার লক্ষ্য পূর্বতন 
যোগসাধনার সম্পূর্ণ বিপরীত। এতে অমরত্বের চিন্তা তেমন নেই, আছে 
অজরত্বের চেষ্টা। সে হুল সকল ইন্জ্িয়ের যা কিছু ভোগ তা পরিপূর্ণভাবে 
উপভোগ করা, কিন্তু তার ফলে মানুষের দেছে মনে ঘষে প্রতিক্রিয়া ও বিকার 
উৎপক্ন হয় তা এড়ানো । সে জলে চাই দেবতার শক্তি । দেবতা হয়ে গিয়ে 
দেবতাকে ভোগ কর। হল এই সাধনার উদ্দেস্ট। পৃবর্তন যোগ-সাধনার উদ্দেশ 
ছিল ব্রহ্ম হওয়া, পরবর্তা কালের অর্থাৎ নির্বাণের মতো! অবস্থ। পাওয়া! ৷ তান্ত্রিক 
প্রয়োগ-সাধনার উদ্দেশ হয়েছিল নিজ দেছে দেবতার শক্তি সঞ্চার কর, দেবীর 
সথা দেব হুওয়। ; আমাদের দেশের নিজস্ব (1) এঁতিহে-কেন উপনিষদের উম। 
ছৈমবতী ও ইন্জের সংলাপে--শিবই বড়, ব্রদ্ম ; দেবী--তার অস্থচরী, ব্যাখ্যাতা | 
পরবর্তীকালে তাস্ত্রিক-সাধনার এঁতিছ্যে শেষ পর্বন্ত -ফালীমৃন্তিতে _ দেবীই বড়, 
শিব তার পদতলে শব। এ ধারণ। বাইরে থেকে এসেছে পরবর্তীকালে । 

কিন্তু তত্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থে শিবের প্রাচীন মহিমা খর্ব হয় নি। এ গ্রন্থ--আগমই 
হোক, আর পটলই ছোক-_-( আগম মানে ষ! শিবের মুখ থেকে এনেছে, আর 
পটল মানে শিবের অথব! তংস্থানীয় ভৈরবের নির্দেশিত প্রক্রিয়া-উপদেশ সংহিতা) 
শিবউৎনাগত | ( “আগম' বোঝার তত্্রশাস্ত্র । শবটি 'নিগম' শষ্জের বিপরীতে) 
পরিকল্পিত । “নিগম' মানে বেদসংহিতা ৷ ঘা জঙ্জার অথব! খাষিদের মুখ থেকে 
অপৌরুবেস্ভাবে নির্গত হয়েছিল । “আগম' মানে ধা এসেছে কোন পুরুষ- 
বিশেষের মূখ থেকে । নিগম অপৌরুষেয়, আগম পৌরুষেয়। ) 

যোগী শিহ কোন দেবতার উপাসক-সাধক ছিলেন তার ইত পাওয় বায় 
গোরখনাথের কাহিনীতে । শিব, মচ্ছন্ধবর, গোরখ-- এরা ছিলেন মহাদেকীর 
আশ্রমে তার সেবক । এই সেবকদের মধ্যে শিব ছিঙেন প্রধান । তিনি 
অহাদেবীর অক্রগ্রহ লর্ব প্রথম লাভ করে তার লহ্‌চর হতে পেরেছিলেন) 

৫. (১ম) 
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মহাদেবীর ইচ্ছ! ছিল অপর লেবক ছুজন্ও শিবের পথ অনুসরণ করেন । অঙ্ছন্ধায় 
ও গোরখ দেবীর প্রত্তাৰ প্রত্যাখ্যান করেন । তাই তাক দেবীর আশুয় পরিত্যাগ 
করতে বাধ্য হয়েছিলেন । 

€ নাখপন্থীদের কাহিনীতে শিব ছাড়। প্রধানত চাঁর সিদ্ধার নাম পাওয়া 
স্বায়। মচ্ছদ্ধর (মংসোোজ্জ ), গোরখ, জালগ্ধরি ও শিশু (কাছ )। আনলে এরা 
ছুজনই, চারজন নন । মংসান্ধর - জাঙ্দ্ধরি; গোরক্ষ মানে পঞ্চাল -. শি ( সেই 
সুজ কফলীলা থেকে এসেছে কষ্ধনাম )। গল্পটির মধ্যে স্থুপ্রাচীন মিথ ও 
ঘোগী-মতের রূপক লক্েভাবে মিশিয়ে আছে । ] 


পাদটীকা! 


১ এই ঞোকাট এক সনির উক্তি। 


লঙ্কাহদ-হৃদে চণ্ডী কমলে-কামিনী ? 


মাইকেলের কবিতার ছত্রের প্রথম শবটি 'বদলে দিয়ে এই প্রবন্ধের নাম 
করলুম। কেন বে করলুম তা প্রবন্ধটি পড়তে পড়তে বোঝ! বাবে। প্রশ্ন 
চিন্কেরও তাৎপর্য উপগৰ্ধ ছবে। ৰ 

চণ্ীম্গলের ধনপ'ত উপাখ্যানের ক্লাইম)াকল জাগরণ অংশে মৃকুন্দ দেবী 
চত্তীকে নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছেন। ধনপতি বাণিক্গা করতে সিংহলে 
চলেছেন। বাড়ি থেকে বেয়োবার মুখেই তিনি দেবীকে অপমান করেছিলেন 
তার পুজোর ঘট পায়ে ঠেলে ফেলে। দেবীও পথে বড়বৃষ্টি করিয়ে বান 
ভাকিয়ে তার বাণিজ্যতরী ভূবিয়ে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছিলেন। তবুও ধনপতি 
সে সব ক্ষতি গ্রাহ্থ না করে সিংহলের দিকে চলেছিলেন। সেতুবন্ধ পিছনে 
রেখে ধনপতির নৌকা লঙ্কার পরিমরে পৌছল সংকীর্ণ জলপথ ( ছাড়খাল ) 
সীতাকুলি দিয়ে। লঙ্কার ময়ালে ধক্ষরাজার দেশে চন্দ্রচুড় পর্বত পেরিয়ে 
পৌছল অকূল সাগরে । তার মধ্যে কালিদহ। কালিদহে দেবী অপূর্ব দৃষ্ত 
দেখিয়ে ধনপততিকে ছলনা করলেন । সমুদ্রের বক্ষে পল্পবন। তাতে বসে আছে 
এক ষোড়শী ন্ন্দবী এক হাতে একটা হাতি ধরে। নারী সে হাতিকে 
একবার গিলে ফেলে পরক্ষণেই উগরে ফেলছেন। ধনপতিকে দেখে মোহিনী 
নারী তার উপর কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করলেন। ধনপতি মোহধঞ্ধ হলেন। 
খনপতি তার মাবিমাল্লাদের বললেন, তোমর1। দেখলে তো? তার! বললে, 
আমরা কিছুই দেখলাম না, শুধু চারদিকে জল থইথই করছে। তখন 
ধনপতি নিজের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করলেন। ইতিমধ্যে দৃ্তটি অনৃষ্ত হয়েছে। 
তারপর যথানময়ে ধনপতির নৌকা মিংহলের রত্বমালা শহরের ঘাটে এসে 
লাগল। ধনপতি সিংহলে পৌছলেন। রাজার সঙ্গে তাঁর জিনিলপত্র বদলের 
কাজ ভালোভাবেই হল। কথায় কথায় তিনি রাজাকে কমলে-কামিনী-কুঞ্ধর 
বৃক্তের কথ! বলে ফেললেন। রাজ! সে দৃষ্ত দেখতে চাইলে ধনপতি দেখাতে 
পারলেন না। উৎকট রকমের মিথ্যাবাদী বলে রাজা ধনপতি সঙ] মাল সব 
বাজেয়াঞ্ধ করলেন্‌। সওদাগরের বারো বছরের কারাবাগ ছল। এইবারো 
বছরের যধ্যে ধনপতির ছেলে শ্রীপতি বড়ো হয়েছে আর নেও নৌক। সাজিয়ে 
সিংহলের দিকে রওন। হয়েছে বাবার খেশছে ব্যবস] উপলক্ষ্য করে। বখানত্কৰ 
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নিবিস্বে সে পৌঁছল লক্ষার ময়ালে। বাপের মতে! সেও কমলে-কামিনী-কুঙ্গর 
দৃষ্ধের কাছে পড়ল। রাজাকে দেখাব বলে সে দেখাতে পারল না বাপেরই 
মতো]। ছেলেমাচষ মিথ্যাবাদীর উপর রাজ! ক্ষেপে গেলেন । তার মাল নব 
বাঝের়াগ তে। হুলই, তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হুল। দেবী অভয়া চণ্ডী তার 
বৃদ্ধা পিভাষহী সেজে এসে রাজার কাছে তার প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। বার্থ 
হয়ে নিজের পিশাচ সৈন্ত জড়ো! করে রাজাকে পরাস্ত করলেন। শ্পতি পিতাকে 
কারাগার থেকে উদ্ধার করলে। তার ছাতে রাজ্ধা কন্ত। সমর্পণ করলেন। 
পিত। ও পত্বী সমভিব্যাহারে ভ্ীপতি দেশে মায়ের কাছে ফিরে এল। 


মুকুদ্দ কমলে-কামিনী-কুঞজজর দেবতাকে অভযা চণ্তীর সঙ্গে এক করে দেখে- 
ছেন, ফেনন? তিনি সেরকমই গল্পে পেয়েছিলেন। কিন্ত এ ধারণা যে তুল ৩1 
তার লেখ! খেকেই বোঝ ধায়। ধনপতির বেলায় কমলে-কামিনী-কুঞ্জর দেবতার 
, আচরণের তবু কিছু ব্যাধ্যা করা ঘায়। লওদাগরকে ভোলাবার উদ্দেস্ঠ তাকে 
অপযত্ত করা হতে পারে। কিন্ত শ্রীপতিকে ভোলাবার উদ্দেস্ত কী? তা ধে-দেবী 
অপাত্য করলেন সে দেবা তো! তাকে উদ্ধার করলেন না। কমলে-কামিনী- 
কুঞ্জ দেবতার লঙ্গে বুড়ী অভয় চণ্তীর কোন দিকেই তে। কোন মিল নেই। 
কমলে-কামিনী-কুঙজর হলেন মোহিনী দেবতা! শ্রীমতী পরীর প্রতীক পদ্ম তার 
আলয়। ফাদ পাতা ও'র পুরুষের জন্যেই । এ দেবতার চরিকন্ত্র ঘে চণ্তীত্র থেকে 
সম্পূর্ণ আলাদ! তা মুহুদ্দের বর্ণনা থেকে ধরতে পারা ঘায়। ধনপতি ( এবং পরে 
শ্ীপতি ) যে মৃক্ত দেখেছিলেন তার বর্ণনা করছেন নাবিকদের কাছে,_ 


শুনরে কাণ্ডার ভাই বিপরীত দেখি 
কহিব রাজার আগে সভে হইয়ে। সাক্ষী । 
গ্রমাণিক যোজন গম্ভীর বছে জল 

ইথে উপজিল ভাই কেমতে কমল। 

পবন গিনিঞ্ক৷ অতি বেগে বছে নীর 
ইঞ্ছাতে অবল! জন ফেমনে হয় স্থির 1.-- 
নিবাস পক্জিনী তথি ধরিয়! কুঞ্জ 

হরি হরি নলিনী কেমনে সছে ভর 1". 
পুরুষ দেখিয়া! বাম! নাহি করে লাজ. 
বাম করে ধরিয়! গিলয়ে গজরাজ |. 


লক্কাহ্দ-হবহে চণ্তী কমজে-কাজিনী ? | ৬৯ 


অগাধ লঙিঙগে ভাসে বিচিত্র কানন 

পঞ্চম গায় অলি নাচে পিকগণ।... 

তার মাঝে বিকশিত কমল কানন 

কামিনী কমলে বদি সংহারে বারণ । 

উগাৰিয়্। মত করী ধরে বাম করে 

ঈষৎ হাসিয়া পুন চৌদিগ নেহালে ! 

ক্ষণে ক্ষণে হাসে বাম নাচে ভূজ তুলি 

পঞ্চম গায় বাঁগ-রাগিণী মেলি । 

রবাঁৰ মারজ ভমফ করয়ে বাদন 

অজতঙ্গে নৃত্য করে বিজ্ঞাধরীগণ ।'.. 

বুঝিতে না পারি এই কন্তার চরিত 

হেন বুঝি মোরে কিবা বিধি বিড়স্থিত । 

পঙ্জে ভূলি নিল সাধু করিয়া লিখন। 

কহিব রাজার আগে সব বিবরণ ॥ 
পুষ্টি কাস্তি ও সৌন্দর্ষের দেবতা রূপে প্রী ও সীতা (ভূমিতে লাঙ্গলের দাগ ) 
খগবেদের কালেই বন্দিত হতে শুরু হয়েছিল এবং তা অচিরে দেবশরীর লাত 
করেছিল। সীতা রাম-কথায় পরে জুড়ে গিয়েছিল । নেই সথত্রে লালের সঙ্গেও 
যোগাধোগ। মুকুন্দের বর্ণনায় ঘে লঙ্কার ময়ালে সংকীর্ণ শ্রোতপথ নীতাকুলির 
উল্লেখ আছে মনে হয় তা শ্রী-দেবতারই সম্পফিত। রামায়ণ কাহিনীতে লমৃত্র 
বন্ধন কর] হয়েছিল, কোন খালের উল্লেখের কোন নভ্ভাবনাই নেই সেখানে। 

বাই হোক মুকুন্দ বণিত কমলে-কামিনী-কুঞ্জর দেবতার সঙ্গে লস্কার অথি- 
্ঠাত্রী অথবা! রক্ষত্নিত্রী দেবীর কোন সম্পর্ক আছে কিন! দেখা ষাক। পুরানে। 
পালি সাহিত্যে পাই যে সিংহল দেশ আগে বক্ষ রাজার অধিকারে ছিল। 
(রাবণও ঘক্ষ ছিলেন) ঘক্ষ রাজার ছুহিত। কুকুর সেজে নিংহলে নবাগত 
বিজয় মিংহ ও তার অন্ুচরদের ভোলাতে চেষ্টা করেছিল। মছাবংশের এই 
কাহিনীতে সিংহল লঙ্কার মোহিনী ধক্ষিণীর গল্পন্থত্রের টুকরে! পাওয়া ঘায়। 
কিন্ত তা অই পর্যন্তই । 
জলমধ্যে পল্মাসীন! সালক্কত! নারীমৃতি, তার মাথায় হাতি জল ঢালছে, 

এমন ছবি বৌদ্ধ স্থাপত্যে পাঁওয়। যাচ্ছে প্রায় ছু হাজার বছর আগে থেকে। 
সাচীর ভপের একটি তোরণের শীর্ষে এই ফৃতি খোদাই আছে। এই ধরনের 


৭  প্রবস্ধাবলী--প্রথম খগ 
বৃহতম বৃতি রয়েছে ইলোরার কৈলাস মন্দিরে | এই গেবী পরে গজলগ্জী নামে 
পূজা পেয়েছেন । গজজগ্মী মতি কমলে-কাঙিনী-কুষ্জরে মৃতির শোভন সংস্করণ, 
তবে কমলে-কামিনী-কুঙজর যতি অশোভন সংস্করণ নয়। কেন তা পবে ৰোবা। 
ধাবে। 

লক্ষার প্রহরী (বা অধিষ্ঠাত্রী) রূপে দেবী বা দ্ানবী (ধক্ষিশী রাক্ষণী) প্রায় সক 
রাঁম-কথায় কোন না কোনভাবে উল্লিখিত আছে। অভিনন্দের রামচরিতে 
(ধ্ীহ্ীয় নবম শতাবাী) ইনি দেবী চত্তীর সঙ্গে একীভূত হ'য়ে গেছেন। আশ্চর্যের 
বিষয় দেবীর কীতি প্রসজে অভিনন্দ দেবীর গজদলন ব্যাপারের ইঙজিত করেছেন। 

অভিনদ্দ বলেছেন বে, হচ্জমানকে সমূত্র লঙ্ঘন করতে বাধা দিয়েছিলেন 
দেবমাতা লরমা (ব। স্থরমা )1১৯ অগত্যা! হন্থমান তাকে স্তবস্ততি করে প্রমন়্ 
করেছিলেন । গুবে দেবীর ছাটি শক্রদমন কাহিনীর উল্লেখ আছে- গজাস্থরের 
গ্রাম আর মহ্যান্্ুরের বিনাশ-_ 


জগ্রসে গজতঙ্ছর্‌ দলুমুর্ 
গাঢনতবপুষ। বপুষ। তে। 
অব.কোশমমৃদ্ণা মছিষঃ প্রাক 
চুক্ষদে স চ রণে চরণেন | 
-পজদেছধারী টৈত্যপুজ গোটাগুটি গাঢ় নত দেহ তোমার গরাস হয়েছিল। 
'াগেই মছিষ (-অন্থর)) যুদ্ধে তোমার পদ্মকেশর কোমল চরণে চরণ 
হয়েছিল |" 


তলিয়ে দেখলে অভিনন্দের বর্ণনা! কামিনী-কুঞ্জরে খাটে না। দেবীর থে 
বর্ণন৷ এখানে -গাড়নত বপু--তা! খাটে বদি দেবীকে সর্পকৃর্ম অথবা কুভ্তীর 
কল্পনা করি। গঞজকচ্ছপ অথব! গজকুভ্ভীবের হন্ঘ অনেক পৌরাণিক আখ্যানে 
উদ্িথিত আছে! এখানে তেমনি একটি ব্যাপার হওয়া সম্ভব, ঘেখানে দেবীর 
শত্রু গজারুতি জার দেবী কুভ্ীরাকৃতি অথবা সর্পাকৃতি । লঙ্কার বক্ষরিত্রীর 
পক্ষে এব্যাপার খুবই সন্ভব। 

আরও একটা কথা। মুকুন্দর দেবতা হাতি নিয়ে খেলা রছেন, তাকে 
মন করছেন না। প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পে হাতিকে দেখেছি দেবীকে অভিষেক 
করতে। হশহ-একাদশ পতান্বীতে বাংলাছেশে স্থাপত্য শিল্পে দেখছি জল-ও 
নর্পহেহী লন্ধীর লঙ্গে প্রান তি এবং গজারচ । মনপামঙগলে দেবী বাছুন 


লক্াহদ-হদে চণ্ডী কমলে-ফাহিনী? ১ 


(রখ") ছল ধামাই (অর্থাৎ চেষনা সাপ) । (হাতি ও সাপ ছই-ই প্লাগ” স্থতরাং 
নষান ) খাষাই যনসার সহায়ও বটে। এখানে অর্থাৎ মৃকুদ্মর কাহিনীতে নাগ 
ষেক্রীড়াবন্ত হবে তাতে আর বৈচিন্রা কী? হয়ত এখানে ছাতি আঙলে সাপই 
ছিল। হাতি গেল। ও উপরে ফেলার চেয়ে সাপ গেল। ও উগরে ফোর! অনেক 
সহজ ও সরল প্রক্রিয়া । এখান স্বরণ করতে পারি কোন কেন রূপকথার 
নারিকা রাজককার মূখ দিয়ে সাপ বেকোনোর কথা। এমন রাজকন্যা সাধারণত 
জলাশক্ববাসিনী হতেন । অবন্ত হাতি গেল! ব্যাপারকে উড়িয়ে জেওয়াও যার 
না। এব্যাপার অত্যন্ত অবিশ্বান্ত, তাই মৃকুদ্দ গল্পটির ঘে রূপ পেয়েছিলেন 
তাতে সাপের পরিবর্তে হাতি ছিল। (একছ। কোন কোন পণ্ডিত ব্াজির মুখে এ 
ব্যাপারের একটু নতুন রকম ব্যাখ্যা শুনেছিলুম। তাদের মতে এখানে হাতি 
গেল! মানে হাতিফে দিয়ে ”গিলা” অর্থাৎ অভিবিক্ত হওয়া । হিন্দী ধাতুর 
সাহাযো ব্যাখ্যাটিকে খাড়া করা ধায় বটে তবে গ্রহণ করা যায় না। বাংলার 
ধাতুটি আছে গেলা” রূপে । গলার বস্ত নরম। তরলতা,তরলতাপ্রাণ্চ, 
আত্রতাগ্রাণ্ও বল৷ যেতে পারে । কিন্তু স্নান বা অভিষেক পর্বস্ত টেনে আন 
চলে না)। 


হই 


সমৃত্রের উপরে পন্ুদ্বীপ। এর সম্বন্ধে একটু বিবেচনা কর! হাক। 
আমাদের দেশে ঘোগী-যোগিনীদের উ্র্যাডিশনে তাদের মূলপীঠ “পাগর মধ্যে 
লোহার গড়” উল্লিখিত আছে। (সেকশুভেছুয়ায় উদ্ধৃত যোগিনীদের গান 
ষ্টবা।) এমন লোহার গড়ের ভাসন্ত উল্লেখ খগ.বেদে আছে জলদেবী সরম্বতীর 
সম্পর্কে । 
সরদ্বতী ধরুণম্‌ আয়সী পৃঃ ॥ (৭-৯৫-১) 
_ “সরদ্বতী (যেন) লৌহ ছুর্গের সমাশ্রয় ॥ 
ইন্দিতার্টর অর্থ ছুদিক দিয়ে বোঝ ঘায়। এক, সরন্বতী বান করেন 
লোহার গড়ে । ছুই, নরশ্বতী পুষ্টির ও সমৃদ্ধির দেবতা, ভক্কের অভয় ছুর্গ। 
কমল-কামিনী-কুষ্ধর দেবতার লোহার গড় ছিল বলে উল্লেখ নেই । থাকজেও 
খগ বেছে পন্ধফুলের উল্লেখ নেই। ত। ছিল পদ্থবনের অভ্যন্তরে | 


খই প্রবন্ধাবলী প্রথম খণ্ড 


বৈদিক পরবর্তাকালে পনের উল্লেখ প্রচুর আছে। পন ফালটের আমগানী 
হয়েছিল বাইরে থেকে। সেই ফালটের প্রভাব এদেশের বংস্কৃতিতে গোঁড়! 
থেকেই গেড়ে বসেছিল। 

আপাতত কমলে-কাফিলী-কুজরের ধাওয়া করতে পদ্সের সন্ধানে এগোবার 
প্রয়োজন নেই। 

ভারতীয় আর্ধভাষীদের এক দূ জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর ইতিহাসে এক দেবীর বর্ণনা 
মিলেছে ধিনি অনেকটাই মুকুজ্দর বণিত কমলে-কামিনী-কু্কর দেবতার অন্গুযূপ। 
খহীয় প্রথম শতান্ধীর একেবারে শেষের দিকে রোমান লেখক তাকিতুল, 
(55059 ) জর্মান জাতিগোষ্ঠীগুলির ইতিহাস লিখেছিলেন। জর্যানদেয় 
লন্বন্ধে এখানেই প্রথম ও বিশ্বস্ত খবর কিছু পাই। বইটির নাষ লংক্ষেপে 
গের্মানিয়া (36708719) | বইটি জেখবার সময়ে তাকিতুস পশ্চিম জর্নানিতে 
বাস করছিলেন। বইটিতে লেখক হ্র্শানদের কয়েকটি গোষ্ঠীর উপাঁসিত এক 
দেবীর যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে মৃকুন্দবণিত দেবীর বেশ মিল আছে। 
তাফিতুসের বর্ণনার মর্ দিচ্ছি। 

“বুনভিডিজি (06508017781) বা! রেন'ডিডিগনি (২6190191819), আবধিওনেস 
(45101005, আঙজিলি (2128111), বারিনি (৬ ৪72085 এউদোসেস (5200928), 
স্বাবিনিন (509৮1019) আর হুইতোনেস (টৈত1001১65)-- এই দলগুলি থে 
সব অঞ্চলে বাস করে তা জজগলময় ও নদীপ্রাবিত। গোঠী ছিসেবে এ দলগুলির 
প্রতোকটি সম্বন্ধে বলবার বিশেষ কিছু নেই। শুধু এইমাত্র যে এরা সবাই 
পৃথিবী-মাতা। নেথুলের (059৫) উপাসক । এদের ধারণায় দেবী মানুষের 
অনৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। ইনি মানুষের শহরে শোভাষাত্রা করে সফর 
করেন। এব মূল অখিষ্ঠান লমুত্রের মধ্যে এক স্বীপে । সেখানে আছে মলোবষ 
কুষ্ধবন। তার মধো আছে ও'র দিব্য রথ বিচিত্র বসনে আবৃত । দেবীর 
অনুগ্রহতাজন পূজক (বা পুরোহিত) আছেন একটিমাত্র । তিনিই সে পবিত্র 
রথ স্পর্ণ করতে পাবেন। পৃজ্রক দেবীকে দেখতে পান না, শুধু অনুভবে বুঝতে 
পারেন দেবীর উপস্থিতি) দেবীর রখ টানে গোরুতে। রথের পিছু পিছু 
পুজক চলেন পরম তক্তিভরে নত হয়ে । তারপরে কয়েকদিন ধরে সবাই মিলে 
আনঙ্গ উৎসব করে। সর্ব কাছের ছুটি। দেবীর পছন্দমত হত খুশি লোকের 
অভার্থনা ও পূজা তিনি গ্রহণ করেন। লোকে তখন বুদ্ধ করে না, অস্ত্রশস্ত্র 
খারখও করে না। প্রত্যেক বুদ্ধান্্ লরিগ্নে রাখা হয়। তখনই দর্ধজ শান্তি 
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ও স্বন্তি বিরাজ করে বতঙ্গণ পর্যন্ত সেই পুজক ছ্েবীকে গত কুঞ্বনে 
ফিরিয়ে নিয়ে না ধান। ইতিমধ্যে দেবী যাক্ষের লক্ষে থেকে তাদের 
পুজা পেয়ে তৃপ্তিলাভ করেছেন। তারপর, হদ্দি আপনারা বিশ্বীন করতে 
বাজি হন, সেই রখ, রখের আবরণ বস্ত্র ও দেবী ব্বযং একটি নির্জন দে 
খৌত ওক্সাত হছন। এ কাজে ছাত লাগায় ক্রীতদাসের। । তারপর তখনি 
তার! এই হ্রদের জলে ভূবে মরে । এইমত: এই ব্যাপারে এমন ধর্মশীলতার 
বাজে অজ্ঞান ও অদ্ভুত মোহ জড়িয়ে আছে যে দেবীর সম্বন্ধে কোন রকম 
স্পষ্ট ধারণা কর] সম্ভব নপ্প"_ধে দেবীকে নগ্বনগোচর করলেই মাযের 
খীবনাস্ত হয়। 


তাকিতুসের বধিত নেধুস দেবীর সঙ্গে মৃকুন্দ-বর্ণিত কমলে-কামিনী 
দেবীর খানিকটা মিল সহজেই নজরে পড়ে। ছুই দেবীরই বান সমৃত্রগর্তে 
নির্জন দ্বীপে কুঞ্জবনের মধ্যে । ছুজনেই নৃত্যগীত কৌতুক ভালোবাদেন। 
নেথুসি শহরে এসে ষাহুষের মধ্যে তা উপভোগ করেন আর কমলে-কামিনী 
নিজের পদ্মবনে নিকুঝ্েই । তফাৎ রয়েছে, পল্মুবনে ও হাতিতে। তাকিতুসের 
কুঞ্জবন আর মুকুন্দর পল্পবন প্রায়ই একই ব্যাপার । তাকিতুসের রথ হয়ত 
মুকুন্দের গল্পের বীজে দেবীর ক্রীড়নক ছিল না, বাহন ছিল। এই দিক দিয়ে 
এখানেও একরকম মিল পাওয়া গেল। আগে আমি বলেছি হন্বত হাতি 
আনলে ছিল সাপ-অর্থে নাগ। এখন বোধ হচ্ছে, হাতির ব্যাখ্যায় নাগ-সাপ 
খরবার আবশ্তকতা নেই। দেবী হলেন শ্রোতময়ী জলদেবতা। তার পক্ষে 
হাতিকে নাকানি-চোবানি খাওয়ানো খুবই শ্বাভাবিক ব্যাপার | পৌরাণিক 
জআহ্ছবীও এরাবতকে এইরকম ছূর্গতি দিয়েছিলেন । জলদেবীর বাহন মকর 
সাপ-হাতি নাগেরই মতো।। 

আর একটি মিল রয়েছে-দেবীদর্শনের ফলে। নেথুমের পুজক তার 
দিকে তাকাতেন না, তাকাতো৷ ক্রীতদাসের। যার উৎসবরাতে ধোওয়া-পাখলার 
কাজ করত। তাদের প্রাণান্ত হত। মুকুন্দর কাহিনীতে ধনপতি-শ্ীপতির 
অবস্থা নেখুর্লের ক্রীতদাসদ্দের মতোই। দেবীকে তার! চাক্ষুষ করেছিল, 
সাই তারা প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারে না । 

মুকুষ্ দেবীর নাম ছ্ধেননি, চণ্তীর রূপান্তর বলেই চালিয়েছেন। জর্দ- 
নদের দ্বেবীর নাম নেধু্ন,।' বৈদিক সংস্কৃতে স্বীলি্ষ নামটি ছয় নৃতূদ্‌। মূল, 
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অর্থাৎ প্রত্ব-ইন্দোইউয়োপীয় ভাবায়ও তাই হবে। অর্থ, 'বীরনারী', “দৃত্যকাকিদী, |. 
বাংলার তাত্রিক শহঞ্ঞাষের মধ্যে দেবী বাতলীর পরিচালিকার নাম নিত্য! । 
€থেষন। “নিতার আছেশে বাণ্তলী চলিল হজ জআানাবার তরে”) 
মসলামল কাবোয উপাখ্যানে মনসার লর্খী ও পরিচালিকার নাম লেতে1। 
যনে হয় এই নাম ভুটি--নিত্যা ও নোতে। _ জার্ধানঙ্গের দেবী নেধুলের নাষের, 
সন্দে অতিন। বৈদিক 'নৃতৃ শব্ব লংস্কত্থে নেই। তাই তার স্থানে 
তখনকার চলিত কথার ছিল নৃতা। (তুলনীয় নৃত্যকালী )। এই প্রসঙ্গে 
পরহত্তীকালের দেবী সরন্তীর ভূমিকাও স্মরণীয়। ইনি নৃত্য-পীতবাঞ্ছের 
অধিদেবতা। তবে “নিত্যা' নামটির প্রসঙ্গে এটাও বলতে ছয় যে দেবী 
চণ্ডী বা ধরিআীর পক্ষে নামটির সহজতর ব্যাখ্যা অর্থাৎ চিরন্থন--এই অর্থ, 
সমানভাবে উপযোগী । 


তিন 


এখন প্রশ্ন জাগে তাকিতুদের ও মুকুন্দর দেবীবর্ণনার মধ্যে যে মিল ত! 
কি আকশ্মিক ঘটন-জোটনা, না কোন এক প্রাচীন যূল থেকে আগত । 
মিল থে পরিমাণে গভীর তাতে তা যে আগাগোড়া আকন্মিক তা বল! চলে 
না। এক মূল থেকে ঘদি এসেথাকে তা তাহলে সেমূল সম্পতিছিলন৷। 
অর্ান আর ভারতীয় এই ছুটি শাখায় শুধু এ দেবতার দর্শন মিলছে আর 
কোন শাখায় নয়। ভারতীয় শাখায় যদি খগবেদে মিলত তবে 
অনুমান করা তেমন যেতে পারত। কিন্তু খগবেদের অন্তত হাজার 
বছর পরে কমফ্ণ্কোমিনী-কুঞ্জর দেবতার দেখা মিলছে স্থাপতা শিল্পে _ 
লাছিত্যে নয়। সাছিতো পাই আরও হাজার খানেক বছর পরে। স্ত্তরাং 
বলতেই ছয় ষে ভারতবর্ষের এঁতিহ্যে এ দেবী বহিরাগত | অর্ধানদের বেলায়ও 
অন্থরূপ কল্পণ। কর ধায়। 

খগবেদে পন্যের নাম নেই, অর্ধাচীন বৈদিক সাহিত্যেও নেই-শুধু, 
একবার পল্সের রঙ (1) বোঝাতে “পন্য; শব্দ। পল্ম ভারতব্ধষের ফুল 
লন্দেছ নই, তবে ভারতবর্ষের একচেটে নয় । ম্ধ্যপ্রাঠো, মিশরে ও 
ইঞ্উয়োপের দক্ষিণ প্রান্তে পঞ্ম খুবই পরিচিত ফুল ছিল। মিশরে পদ্মফুল 
রীতিমত কাল. ট বস্ততে পরিগত হয়েছিল । এসিরিয়ায় পন্মফুলের আধ্যাত্মিক 
মূল্য স্ব্ীরুত হয়েছিল। দেবীর থে স্বভাব--হাদিখুসি স্ষৃতি কর! ও মাকযকে 
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শসা-স্মপদ দান করা এবং বংশবৃদ্ধি কর! তাও মধ্যপ্রাচ্যে ও এলিয়ামাইনরে 
অনেক জাতির মধো অনেকরপে নেক নামে প্রচলিত ছিল। (এর! 
কেউ কেউ আমাদের দেশে এসেছেন, অন্যন্রও গিয়েছেন। ভার প্রমাণ 
আছে। ) কমলে-কামিনী দ্ধেবীও মনে হয়, এসিবিয়া-এলিয়। মাইনর থেকে 
ফিনিপীয় বণিক ও বোষান নাবিকের মারফৎ এদেশে আনীত হয়েছিলেন । 
রোষানদ্ের এমন কারষারের একটি প্রতাক্ষ প্রমাণ আছে। রোম সান্জাজোর 
শেষের দিকে রোম-সগরীর অধিষ্ঠান্ী দেবীর পুজা প্রচলিত হয়েছিল । 
লক্ষমী-সরক্ঘতীর মতো! ইনিও সাংসারিক ও সামাজিক কল্যাণের দেবতা । 
এর নাম হয়েছিল “রোম, অর্থাৎ রোমের জ্বী । আমাদের দেশেও 
এই দেবীরও এই নামের প্রচার কিছু হয়েছিল বলে মনে হয়। চন্্ী 'রমা' 
নামটি “রোম থেকে আগত মনে কর। ছাড়া অন্যগ্তাবে ব্যাখ্যা কর। 
বায় না। নামটির “জন্জ্বী” অর্থের ব্যবহার মিলছে অধাচীন সংস্কৃতে-. ভর্ভৃহরি- 
শঙ্করাচার্ষের কবিতায় ও ভাগবত পুরাণে । 

একদা বিদেশাগত ছুটি কাহিনীকে মৃকুদ্দ চণ্তীমগলে গেথেছেন। 
কাহিনীর মূলভাগ্ডার নির্দেশ করেছেন “ভূপগুবংশ* বলে। জানি না এই 
নামে--“হরিবংশ”এর যতে। কোন গল্পকাহিনীর লঙ্বলন ছিল কিনা । তবে 
ভৃগু নামটি থেকে সন্দেহ হয় এসব গল্প ঘে আপলে ফ্রীজিয়দের ছিল সে 
স্বৃতি ক্ষীণ হলেও তখনে। একেবারে লুপ্ত হুয়নি। মনে হয় বিষুর কান্তি 
যেমন হুরিবংশে গাঁথা হয়েছিল দেবার কীতি তেমনি ভূগুবংশে। এখানে 
বলে দিই যে এ নাম দুটিতে বংশ শব্দের অর্থ নন্তানপরম্পর1 নয়,_ 
বংশীধ্ষনি অর্থাৎ কীতি-গাথা। কালিদাসও এই অর্থে 'রদুবংশ' নাম 
দিয়েছিলেন । ( আমার এই উক্তিতে বিনি তর্ক তুলবেন তাকে বলি যে; 
কালিদাপের কাবোর বংশবর্ত! রঘু নয়, দিলীপ 1) 


পাটাক। 


ৃ্‌ ১। সরম! দেবগুনী। মহাবংশে সিহলের বঙ্ষরাজ কন্তা কুকুরীর রূপ ধরে বিজয় লিক 
তোলাতে এসেছিল । নামটি জাসলে হওয়া সম্ভব। হুরম! পাতালগঞ্জ। ব্দ্যাপতির 
'ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিণীতে' সুরস! জলদেবী ও সর্পদেধী যনসার প্রাচীন নাম। 


০০০ 


মহাদেবী নিত্যা 


চত্তীঙ্গানের গনিতায় একটি স্হজ লাধনা ঘটিত পদের আরম হয়েছে এই 
বলে,--পনিত্যার জাদেশে বাণুলী চলিল লহ জানাবার তবে ।” 

কে এই নিত্যা ধার আদেশে মহাদেবী বাণুলী-_যোড়শ চণ্ডী - চণ্ীদানকে 
লহ্জ সাধনায় দীক্ষা! দিতে গিয়েছিলেন ? 

এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই অনেকের মনে জেগেছিল এবং তার! কেউ কেউ যনে মনে 
প্রশ্নের উত্তরও পেয়েছিলেন কিন্তু কিছুই বলেননি অর্থাৎ লেখেননি এ বিষয্বে। 
অনুমান করি তীর] বাগুলী দেবীকে মনসার সঙ্গে হিলিয়ে নিয়ে নিত্যাকে 
মনলার সহচরী-অভিভাবক নেতা বলে ঠিক করেছিলেন। 

কিন্তু তাঠিক নয়। বাশুলী আর মনসা ছু দেবী উৎপত্তিতে হয়ত অভিন্ধ 
ছিলেন কিস্ত অনতিবিক্দ্বে তার! বিভিক় দেবীতে পরিণত হয়েছিলেন। এবং 
তারা আর কোন দেবীর শাসনাধীনে ছিলেন না। 

তবে মনসা-কাছিনীর নেতা (নেতো) আমলে যে নিত্য দেবী হতে পারেন 
তার ইঙ্গিত কাহিনীর মধোই রয়েছে । কাহিনীতে নেতা মর্ধাদায় মনসার চেয়ে 
খাটো বটে কিন্ত ক্ষমতান্ধ লে প্রধান। মনসার চালচলন নেতার উপদেশ 
অনুসারে । কাছিনীতে নেতার থে চরি্ধ ত। মূল দেবীর আদল থেকে অনেকটাই 
আর্ট হয়েছে । তার কারণ বলছি। 

মনপা-কাছিনী বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল যোগী সম্প্রদায়ের মধ্যে । 
এঁছ্ের এতিছ্থে মনসা-কাছিনী রাষায়ণ মহাভারতের চেয়েও পুরোনে।। এদের 
মতে মনসার কাহিনী সত্যযুগের ঘটনা, যেমন রামায়ণ ত্রেতা৷ যুগের এবং মহা" 
ভারত দ্বাপর যুগের | ধোগী সম্প্রদায়ের মতে চাদ সঙ্গাগরের উপাখ্যান মত্য- 
যুগের মহাকাব্য | (মদীয় ৬ 10180859"9 7:19189810817691, 25880০50০15, 
08109৮8, 11700000602) জষটব্য।১ কাছিনীটির বীজ খুব পুরোনো বলে 
মনে হয়। ম্বৃত পতির দেহ নিষ্বে বমপুরীতে (ত্বর্গপুরীতে ) বাত্র! ভারতীয় 
সাহিত্যের ই্্যাডিশনের পক্ষে অভিনৰ এবং বিদেশিগন্ধী বলে মনে ছয়। 

লেখাই হোক, ঘোলীদের এতিছ্ছে মনসার বিশেষ কোন স্থান নেই, যেটুকু 
আছে তা অ-পছদ্দের। সেটা ম্বাডাবিক। বে নেতা এদের এতিহ্যে 

ছ্ঠযোগের পরম গুরুয় মতো ।। স্পষ্ট উল্লেখ কর! ন! হলেও তিনি মহাদেবী। 


মহাছেবী নিজ্ঞা পপ 


জল নিয়ে তীর কারবার । (তুলন! করুন খগবেদের উদ্তি--”গৌনীর বিমা, 
ললিলানি তক্ষতীঃ” ১.১৬৪.৪১ |) ঘোগীর। নিত্যাকে ভূলে গিয়েছিলেন কিন্তু 
নামটিকে ছাড়েননি । তীর তাদের হঠযোগের কঠিনতম প্রক্রিয়া বগ্তথণও্ড নিয়ে 
অস্ত্র ধৌত করাকে বলতেন প্নেতিধোৌতি”, অর্থাৎ নিত্যার সংস্কার কর্ম। 
নামটির পিছনের ছবি হারিয়ে যাওয়ায় ভার থে নতুন অর্থ জুড়ে দিয়েছিলেন 
তার ফলে নেতি-ধোৌঁতির মানে হছল--নেতের (অর্থাৎ নরু ফাপড়ের ) স্বার 
ধোওয়া। গুর। নাকি বিশ বাইশ হাত লম্বা বস্তরথণ্ড অস্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে 
দেহঘস্ত্রকে পরিষ্কার করেন। 

ধোগীদের মধ্যে চলিত ছড়াতেও নেতার যে খণ্ডচিত্র আছে তাতে নিত্যার 
ইঙ্গিত কিছু কিছু পাওয়া ধায়। মনলাকে নেতাই বাধ্য করেছিল বেছলার উপর, 
প্রস্ধ হতে। নেতার রজকিনী হওয়া অনেকটা “নেত” - কাপড়ের হু 
ধরেই । ( নেত “সক্ধ কাপড়' সংস্কৃত “নেআ' 'ছাকনি' থেকে ।) 

মনসামঙ্গল কাছিনীতে “নেতা” নামটির অন্তরকম বুৃৎপত্তি কল্পনা করে তার 
অনুরকম উৎপত্তি বল! হয়েছে । গৃহিণী চণ্ডীর কোঁপ থেকে মননাকে বাচাবার 
জন্যে শিব তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় সিজ,য়া পর্বতে একঙ। ফেলে রেখে আগবার 
সময় মনে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন । তার চোখ দিয়ে একফোটা জল পড়েছিল। 
সেই নেত্তরজলবিন্দু থেকে একটি মেয়ে উৎপন্ন হয় । শিব তাকে সিজ,য়া পর্বতে 
পাঠিয়ে দেন মনসার অভিভাবক করে। ইনিই হলেন নেতা । এখানে শষটির 
মধ্যে 'নেত্র' শবের ছুটি অর্থই নিহিত আছে,-(১) চোখ, (২) নায়কত্ব। 
নেতা মনসার পরে জন্মালেও তাকে যনসার উপরে গুরুত্ব দেওয়। হয়েছে। 

নেতা-মনসার সঙ্গে চণ্ডীদাসের পদের নিত্যা-বাণ্তলীর অন্তর্গত যোগ আছে। 
সে কথ! পরে ভেঙে বলছি। 


দুই 


পরবর্ডাকালে লৌকিক এতিহো থে নেতা-নিত্যাকে পাওয়া গেল তার খোজ 
ত্রাঙ্গণ্য এতিহ্যেও মেলে, তবে নিতাস্ত ক্ষীণভাবে। নিতা। নাষটি--লন্বোধনে 
“নিত্যে--আছে মার্কপ্ডের় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ী-সগ্তশতীতে । (আছে সেই. 
হজ্জে কবিকস্বণের অতয়াম্গলে। অন্তত এদিকে ওদিক্ষে থাকতে পারে, ' তবে 
তা নজরে পড়ার মতো নয় 1) নামটি পুরোনো, এবং রাইব্রের এতিম থেকে 


৮ প্রবন্ধাবলী-_ প্রথম খণ্ড 


আগত বলে মনে হয় । মার্কগডর পুরাণে হে-যেবীর মহিমা বর্ণিত হয়েছে তিনি 
ছুর্গা-পাখতী, নিত্যা নন। (কেন নন তা পরে বলছি।) ঘেবীনাষাবলির 
মধ্যে গাথ! ছয়ে খখণনে চলে এসেছে। 


তি 


নিত্ব্যা' নামটির অর্থ বিচার করলে আমর। দ্বেবীর স্থপ্রাচীনত্বের হদিস 
পাই। শব্দটি স্্রীলিঙ্গ। পুংলিজ 'নিত্য' মানে অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন, নিরন্তর | মানের 
দিক দিয়ে খগবেদের "অন্দিতি' নামটির ঘনিষ্ঠ মিল আছে, এমন কি প্রতিশষ্ধ 
বলা চলে। আর্ঘতি একদিকে অবিচ্ছন্নপ্রনার পৃথিবী, অপরদিত অবন্ধন। 
নারী । অদিতি ফ্বতাদের -খগবেদে অনেক দেবতার, পুরাণে সকল দেবতার 
-মা। কিন্ত তার কোন বিশেষ পুরুষ সজীব উল্লেখ নেই। উল্লিখিত আছে 
'অনির্বচনীয় ব৷ অনির্দিষ্ট "ভোঁঃ” (গ্রীক জেউস্‌, লাতিনে জ.পিটার )। আকাশ 
থেকে বৃ্টি প'ড়ে পূরথিবীকে উর্বরা করে । তেমনি অদিতি উর্বর! হয়েছিলেন 
স্কৌ-এর বীর্ব-ক্ষেপে। 

এই আলোচনায় অগ্রসর হবার আগে নিতা ( নিত্য। ) শব্ষের অর্থবিচার 
আবন্তক । শবটি হেমন সংস্কতে তেমনি আরও কোন কোন ইন্দো-ইউরোপীয় 
প্রাচীন ভাষান্ প্রচলিত ছিল। 


চার 


এনিয় মাইনর অঞ্চলে অনেক অনেককাল আগে থেকে মাতৃদেবতার পূজা 
গুরু হয়েছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ ব্যাপারের ব্যাখ্যা করেছেন, 62011 
0810 অর্থাৎ জীবজস্ম-পৃজা । দেবতার প্রতীক ছিল নারী-লিজ। (এ 
প্রতীক ছল্সবেশে এখনকার দিনেও আমাদের দেশে চলিত রয়েছে তান্ত্রিক 
পৃজাপদ্ধতিতে দেবীবন্ত্রে )। আললে এ প্রতীক পৃথিবীর । খগবেদে “পৃথিবী 
চ দেবী”, ছোমবের সবে 2166: 300১০--মাতা ক্ষমা, পৃথিবী, ফীজীয় 
ভাষায় 3৫99 7:69 ক্ষমা-_পর্থিবী-__মা' )। 

সন্তবত কিছু পরব্ভাঁকালে, খন সন্তানের উৎপত্তিতে পিতার দান বোঝ! 
গেছে, কখন নারী-পুক্রষ প্রতীক পুজা! চলিত হয়েছিল এবিয়! মাইনরের 


মহাদেব নিতা। ৭৯ 
কোন কোন অঞ্চজে। এনিয়া মাইনরে ও পূর্ব ইউরোপের লরিস্িত অঞজে 
কোথাও কোথাও উত্তর়লিজযুক্ত আফ্রোছিতের মৃঠি ও পৃজার উল্লেখ মিলেছে। 
আমাদের দেশে বুক্তলিঙ্গ প্রতীকের পৃজ্জা দেখতে পাই গৌয়ীপষ্টঘুক 
শিখলিক্কে। যেসব প্রাচীন শিবলি্ষ সেগুলি খাম বা খামের মত, সেগুলি 
বার্থ শিবলিঙ্গ । এগুলি রৃত্িম আছে, স্বাভাবিকও খছে। যুক্তলিঙগুলি 
সবই কৃত্রিম এবং আধুনিক । মনে হয় এই যুক্তলিঙ্গ প্রতীকের নির্ঘাণের 
ইঙ্গিত এসেছিল দেবীযস্ত্রের খেকে । দ্েবীঘত্ত্র যুক্তলিঙ্গ। 

পাফোসের নিকটবভীঁ আমাধুস (4£১10820$ ) শহরে ঘে উভয়লিজধারিবী 
আফ্রোদিতের যুতি পৃজা প্রচলিত ছিল গ্রীষটপূর্বা সপ্তম-ষ্টম শতাকীতে 
তার অঙ্থর্ূপ মুভি আমাদের দ্রেশেও চলিত হুল গ্রীষ্টধার অষ্টম শতাব্দীর 
পর থেকে । শিব-পার্ভীর অর্ধনারীশ্বর ফৃতি সাহিত্যে উল্লিখিত থাকলেও 
বাস্তবে পাওয়া গেল বৌদ্ধতাঙ্তিক দেবত! হেরুক-নৈরাত্বার যুগনদ্ধ মৃতিতে। 
এর অনুকরণে ব্রাঙ্মণ্য মতেও অর্ধনারীশ্বর মৃতি গড়া হল। কিন্তু সে মৃতি 
যুঠনদ্ধ নয়, পাশাপাশি আধাআধি বসানো, অথবা শিবের কোলে পার্বতী । 
সেন রাজাদের আমলে অর্ধনারীশ্বর হর-পার্বতীর নজিরে অর্ধনাগীশ্বর লক্ষমীজনার্দন 
সৃতিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশে । 

এমিয়া মাঁইনরে ও মেসোপটেমিয়ায় হৃদ প্রানীনকালে মহাদেবীকে 
(0268070009৫: 9099653 ) বিভিন্ন নামে পাওয়া গেছে। প্যালেস্টাইমে 
ঘষে সব ছোটখাট মৃত্তি ও খোদাইকরা ছবি পাওয়া গেছে তার কোনে 
কোনটিতে দেবীর হাতে পদ্মফুল আছে। এঁতছাসিকেরা, এ ব্যাপারে 
মিসরের প্রভাব অন্থমান করেন। সিরিয়ায় মহাদেবীর নাম ছিল আস্টার্টে 
(8866) বা আশ টোরেখ (491)001605 ) 1 জেরুসালেমে সলোমোন 
'এই দেবার বড়ো মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন । এই দেবীই প্যালেস্টাইনে 
-পৃণ্জত হুতেন। সেখান থেকে এ দেবীর পৃজ। সাইপ্রাসে প্রচলিত হয়। 
সেখান থেকে ঈগ্িয়ান সমদ্রেরে কোন কোন দ্বীপে, এবং দেখান থেকে 
গ্রীনে পৌছয় । পরে রোমেও যাক্স। রোমে দেবী পরে রোম শহরের 
অধিয়েবী বলে পূজিত হন। তখন তার নাম হয় রোম! (80098 )। এই 
নামাটিই এদেশে এসে 'রমা' কূপধারণ করে লক্্দেবীর প্রতিশব্ধ হয়েছে বলে 
অনে করি। 

রূমেরদের কাছে মহাদেবীর নাম ছিল ইনাকা! (18109 )1 এই দেবীর 


৮০ প্রবন্ধাবলী - প্রথম খও 
পূজা আাকাদষের মধ্যেও প্রচলিত ছয় এবং ইশ তার (15১8: ) নামে প্রবিষ্ধ 
হয়| নাষে গুণে ইশতার-আস্টারটেরের মধো তফাৎ দেই। ইশ্ভার: 
নামটি পাওয়! ঘাচ্ছে ২*** থ্রী পূর্ধাৰ থেকে! নামটির অর্থ অসষান.. 
কর! হয় "দোন-দেবী।” সথমেরিয়ার রাজা গুভেআ। ( 30068) ও আগিরিযার 
রাজ। হন্থুরবী (11810000801) দেবীকে প্যুদ্ধদেবী" (1945 ০৫ ৮৪0165 ) 
বলেছেন। এ অঞ্চলে-_-ব্যাবিলেয়ান-আসিরিয়ায়--ঘ্েবীমূতি সিংহারড অন্র- 
হত্ত দেখ! থায়। ইশতার কামবাসনার দেবীও। তিনি পুরুষের প্রেম 
খেঞজেন? ঘে পুরুষকে তিনি অগ্গ্রহ করেন তাকে তিনি বাড়ান। ইশ.তার: 
গণিকাদেরও ইই&। তীর পুজিকা-লেবিকাদের মধ্যে যে গণিকাও ছিল লে' 
কথ! গ্রীক এতিহাপিক হেরোভোটাসের উত্তি থেকে জানা যায়। (এখানে, 
তুলনা করতে পারি,-_ছুর্গা প্রতিমা গড়ায় বেস্তাবাড়ির মাটি নেবার ব্যাপার 1) 
সমের আকাধদের দেবী ইশতার পরে গ্রীক দেবী আফ্রোদিতের (ও রোমান 
গেবী ভেনাস্-এর ) সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন । 

ুমেরীক়-আক্কাদীয় মহাকাবোর (খণ্ডিত কূপে প্রাণ) কাহিনীতে 
ইশতারের এক গগিনী ছিলেন। পাতালের রানী, নাম এরেশকিগাল 
(51690101851 )। তার অধিকার মৃতদের উপর। এর ধিনি পতি, দেব 
নিনান্কু €7310929 ), ভীকে আবার পুজ্রও বল! হয়েছে । (বিষছরি মনসার 
সকাশে জরুৎকারু ও আতন্তীক । জরুৎকারুই কি আন্তীক ?) 

এরেশকিগালের সঙ্গে ভগিনী ইনান্সাইশতাঁবের খুব ঝগড়া ছিল। 
( তুলন। করুন, চণ্ডী ও মনল! |) এরেশ.কিগালের পুজ নামতার (23820182 ) 
হলেন মৃত্যু ভৈরব। দ্ধেবীর প্রচুর ক্ষমতা । তিনি সব ইন্তর্জাল-তূকতাকের 
দেবী । তার অনুগ্রহ হলে দেহ থেকে অপদেবতার অধিকার দূর হয়ে যায়, 
রোগী সুস্থ হয়। এর পূজা পশ্চিমে মিশর পর্বস্ত ছড়িয়েছিল। 

ইন্দ্োইউরোপীয় ভাবাগুলির মধ্যে মহাদেবীকে প্রথম পাওয়া ঘায় উতর 
এলিয়া মাইনরে জআীজীয়দের .(101১:589) ) মধ্যে । জ্রীজীয় ভাষা! গ্রীক 
ক্ষয়ে লেখ। হত। গ্রীক ভাষার সঙ্গে কিছু লামাও আছে। তবে এটি 
সংস্কৃত, আবেন্তীয়, প্রাচীন পারসীক, বালটিক লগাস্িক প্রভৃতির মত "শতম্‌!- 
শলোর অন্তর্গত । তাই অনেক বিষয়ে সংস্কৃতের নঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ধর। 
পড়ে । মহাদেবী উদ্নিখিত হয়েছেন (091) 0108 অর্থাৎ ক্ষমা ( -»পৃথিবী ) 
শান্তা হজে। : গর বে আম়াঙ্ের অরখ্যানী-লিংহবাহিনী-ছুর্গা-পার্বতীয় বেশ 


অহাঁদেবী নিত | . ৮৯ 


মিল আছে। এর যোগী ( অর্থাৎ পরিচারক ) পৃজফদের বলত কুর্বন্তেস্‌ 
€89:60063 ) অর্থাৎ ছেলেরা। 


পাঁচ 


কি ভারতবর্ষে কি এপিয়। মাইনর-মেসপোটিযিয়ায় মহাদেবীর স্বরূপ ছিধা 
প্রকটিত। একরুপে তিনি উদ্ধার পূথিবী, ধরিত্রী, ক্ষমা, মাতা--জীবস্ষি 
করেন, জীব ধারণ করেন, জীব সংহার কবেন। অপর দিকে তিনি জলে 
ক্রীড়াময়ী, স্থলে লীলামন়ী ছুল'লিতা মোহিনী দেবী । অর্থাৎ একদিকে তিনি 
“নিত্যেব সা জগন্যৃত্তিঃ”, অন্যদিকে তিনি “নুধা-অক্ষয়। নিত্য ।” একরূপে 
তিনি জনস্থানবাসিনী নিত্যা, অপরদিকে তিনি ছৃরস্থানবানিনী অরণ্যানী 
পার্বতী, ছুর্গা৷ । বিদেশে নিত্যারূপে পাই স্থমের-আন্কাদে ইশ.তারকে, তৃর্গান্বপে 
পাই ফ্রীজিয়ায় গদান্‌-মাকে, গ্রীমে আফ্রোদিতে-এখিনাকে, রোমে ভেনানকে । 
আমাদের দেশে এই ছু রূপের একীভবন ঘটেছিল । 

এদেশে দেবীর প্রাচীন ছৈধ রূপ অন্যভাবে চলে এসেছিল। এখানে 
কিছুদিন পরে এক হয়ে যায় এবং তার পরে নতুন করে দ্বিধাবিভক্ত হয়। 
এই দ্বিধাভাগ ঘটেছিল অনেকট। ঘোগী সম্প্রদায়ের হ্বারা বলে অনুমান করি । 
বুঝিয়ে বলছি। 

খগবেগে ছুটি বিশিষ্ট ও খুব প্রাচীন নারী দেবতার উল্লেখ আচে, 
অন্দিতি ( পৃথিবী ) ও উষা (নক্ত.)। আসলে এট দেবীঘয় একই। 
অদ্দিতির মুখ হুল উষা! আর দেহ হল নক্ত, (অর্থাৎ রাত্রি)। তরুণী 
যুবতী লাশ্যময়ী উষা খগবেদের প্রধান দেবতাদের মধ্যে একটি । যদিও 
বৈদিক যজকাণ্ডে উষার স্থান নেই, তবুও এ'র প্রাধান্য হ্বীকার করতে 
হুবে যেহেতু এর নামে অনেকগুলি হুক্ত অর্থাৎ ভ্তব খগবেদে গাথা রয়েছে । 
তবে এটাও ঠিক আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে উা! অন্থপস্থিত থাকলেও থে দেবী 
লৌকিক কর্মকাণ্ডে অপৃজ্জিত ছিলেন না নে অনুমানের পক্ষে বথে্ট কারণ 
আছে। তা আমি অন্যত্র প্রদর্শন করেছি। আমি আরও দেখিয়েছি যে 
দেবী উই কালক্রমে দশবাহু হুর্গার মৃত্তি পেয়েছিলেন। নক্ত, অর্থাৎ রাত্রি 
যে ছুর্গার কালিমারূপ তা দেখিয়েছি । 

খগবেছের ছু একটি সৃক্তে এক দ্বেনীকে বল হয়েছে “গৌরী' ॥ ইনি 

৬.৮(১ষ্) 


৮২ প্রবন্ধাবলী--প্রথম খওড 


হল নিয়ে কাজ করেন, খেল৷ করেন, কৃতি করেন। আগে এর উল্লেখ 
করেছি। একটি নুক্ত (১১৬৪) বেশ প্রহেলিকাময় ও অত্যন্ত ছুর্বোধা, 
প্রায়-আাধুনিক কালের ঘোগীদের আর্ধা তর্জার মতো। এই স্ুক্তে হিনি 
গৌরী অভিহিত তিনি গৌরগাঁভী, আক্ষরিক ও প্রতীক ছু-অর্থেই। 
হতরাং তাকে ধরতে পারি অঙ্দিতি ' পৃথিবী )-র আর এক স্বরূপ ধাতে তিনি 
জল নিয়ে খেলা বাকাজ করেন। এই জলময়ী অধিতিই বাকদেবী। ইনিই 
অক্ষর জুড়ে জুড়ে ছন্দ সি করেছেন। 
গৌরীমির্দায় সলিলানি তক্ষতীরু 
একপদী দ্বিপদী লা চতুষ্পদী। 
অষ্টাপদ্ী নবপদী বডূবুষী 
সহশ্রাক্ষর। গরমে বোমন্‌ ॥ ৪১ ॥ 
--'জল ফেটে কেটে গৌরী নির্মাণ করলেন, - একপদী দ্বিপদদী চতুষ্পদী 
অষ্টপিদী নবপন্দী _ পরমব্যোমে সহম্রাক্ষর হতে ইচ্ছা! করে |" 
দ্বেবীর নারীরপ বছ এরং অনিনিষ্ট হলেও তিনি পুরুষ বলেও পরিচিত 
( অর্থাৎ আগলে অর্থনারীশ্বরও ) 
স্রিয়ঃ সতীস্তা উ মে পুংস আছ: 
প্ঠন্‌ অক্ষন্বান্‌ ন বি চেতদ্‌ অন্ধঃ। 
কবিরধ: পুত্রঃ স ঈম্‌ আ৷ চিকেত 
যস্যা বিজামাৎ স পিতুষ, পিতানৎ॥ ১৬ 
-তীরা নারী হলেও শোনা ঘায় পুরুষ বলে। যার চোখ আছে সে 
দেখেছে, যে দেখেনি সে অন্ধ। যে পুত্র তত্বজ্ঞানী সেই জেনেছে। 
তাদের যে চিনেছে সে হয়েছে বাধার বাবা ॥' 
মহাদেবীর তিনটি প্রধান কূপ, শ্বরূপও বলা যায় । এই কারণে মার্কপ্ডের- 
পুরাণে দেবীকে "ত্রান্থিকা*্। অর্থাৎ নারীতরযসী বল! হয়েছে -বৈদিক ব্রাঙ্থাণ 
গ্রন্থে নাদীতন্ীর নাষ পাওয়া বায় অস্বা। অস্থিকা, অন্বালিকা : অর্থাৎ মা, 
ছোট যা, আরও ছোট মা) । আমাদের প্রাচীন এতিহ্য অন্গসারে মহাদেবী- 
অন্ীকে বলতে পারি,--(১) অপদিভিক্ষম! পৃথ্থবা -নিতা,। (২) জবণানি- 
হৈষবতী ( পার্ধতী ) ছুর্গা, এবং ৩। গৌরী ( খগবেদ)-প্রত্ব মনলা-বাশুলী। 
 জিবেবীর লম্বর মৃতি রোমে পৃজিত হুত। এ সৃতির তিনমূখ, ছয় হাত, 
ছু ছুহার্ডে ঘোধারি কাটারি, প্রজ্ছলিত মশাল । হুড়ুলও ছুটি লাপ প্রহরী । 


ম্হাদেবী নিছা। |. ও 


তিনটি মাথায় একটি মুকুট । (12 (55 71০0৩ ১৮৮ [0 
[তত চজেড618৮6৫ ৮5 851 2000122 ইত ১০০৮ 1955, 
পৃঃ ১৬৯।) 

অর্বাচীন পুরাণে ও তাত্রিক নিবন্ধে দেবীর এক বিশিষ্ট নাম পাওয়। ধায় 
£জিপুরহুন্দরী', সংক্ষেপে 'জিপুরা” সংযোগে “জিপুরাতৈরবী' । খ লামটির 
স্ধে দেবীর অশ্ীত্বরূপের কোন সম্পর্ক মেলে না। এ নামটি বিদেশের 
আমদানী । প্রীকদেবী আক্রোদিতে (আমাদের গৌরী-্রত্ব মনসা-বাগুলী ) 
অর্ধনারীশ্বর রূপেও পূজিত ছুতেন। এনিয়৷ মাইনরের বাইরে তিনটি স্থানে 
দেবীর পৃজা খুব জণকজমকে হুত। গ্রীস্টপূর্ব দশম শতাঝীর দিকে লাইপ্রালের 
পাফোল (81709 ) শহরে, পাফোনের নিকটবর্তী আমান্থুল, (4১538000508) 
শহরে (--এখানে পুক্ধিত হত দেবীর উভয়লিঙ্গ মৃতি), এবং গ্রীসের 
করিন্থে (00৫10) শহর-এই তিন হুল মহাদেবীধ প্রধান পীঠস্থান। 
দেবী কুমারী, কিন্ত তার উপাপিকাদের মধ্যে কুমারীও ছিল গণপিকাও ছিল। 
এ গণিকারা (16116033 :০58658055 ) সমাজে মান্য ছিলেন । (আমাদের 
ধোগগী-এঁতিহ্যে এরাই ঘোগিনী ।)। 

পাফোন-আমান্ধুন-করিন্থের দেবীর থেকেই ভ্িপুরহ্ন্দরী নামের উৎপত্তি 
বলে অনুমান করি । 


ছয় 

আমাদের এঁতিহ্যে মহাদেবীর তিন প্রধান দ্বরূপ। প্রথমত তিনি 
আদি দেবী_অঙ্দিতি, ক্ষমা! (পৃথিবী ), নিত্যা--“আধারতৃত। জগতম্‌ স্বম্‌ 
একা”, মহামাত। । তিনি বর্বজ আছেন, সর্বদা আছেন। দ্বিতীয়ত তিনি 
ভুর্গমস্থানে অ'ধিত দেবী--ছরণ্যানি, হৈমবতী (পার্বতী ), হুর্গা। তিনি 
স্বর থেকে দুর্গতদের রক্ষা করেন, তিনি নিত্যার মত উপগম্য নন। আনলে 
তিনি নিষ্টর দেবতাঁও। ইনি কারও মাতা নন। নিত্যার যেমন গতি ছিল 
না (আদিতে উভর়লি্গ (বলে ), এরর তেমন নয়, এর পতি দাসঙে-- 
শিব। তৃতীয়ত ভিনি লান্যময়ী যোড়শী-প্রত্ব মনলা-বাঙ্ছলী। ইনি 
কুমারী, এবং মাস্ষের প্রেমে লোভ আছে ইনিই খগবেদের গৌরী । 
তার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ হল মন্সামলে ও লোধব্যবহারে এর নামান্তর 
জগছৃগৌরী ( আসলে “জগাৎ*--অর্থাৎ জবরদত্ক, গৌরী )। | 


৮৪ প্রবন্ধাবলী--প্রথম খণ্ড 


তিন মহা্েবীর ব্বরপ টবদিক অন্বা, অস্বিকা ও অস্বালিকার ধখার্থ অর্থবহ । 
অন্বাস্ক্ষমা ( ০ 6০১ 7130 8930659, 6১০ 28169 01 অস্বিকা তো 
ছুর্গার নামান্তর । মানে তরুণী নারী । অস্বালিক। ( € অস্বা।+বালিক।?)-_ 
আরে! তরুণী, শিশু কুমারী । 

বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ( তৈতিরীয়-সংহিতা, শতপথ ব্রাঙ্ষণ ) অস্থিকা 
রুত্রপত্বী । তৈতিরীয়-ভ্রাঙ্ষণে (১৬. ১৯, ৪.) অস্থিকাকে রুজ্বের ভগিনীও 
বল! হয়েছে (“শরদ্‌ বা! অব্িক! দ্বসা” )। এখানে শরৎস্শারদা, হৈষবতী, 
পাবতী। 


লাত 


প্রত্ব ইতিহাসের নিত্যাদেবীর এঁতিছ্য বছন করে এনেছে ঘোগী 
লন্প্রদায়। এর] বরাবরই ঘাধাবর । আমাদের এঁতিহো যখন থেকে ধরা 
পড়লেন তখন থেকেই এর! শিবের সঙ্গী অথবা অন্ুচর | খগবেছের একটি 
ঙৃক্ে (১০. ১৩৮) এদের বল! হয়েছে “কেশিন্‌”, অর্থাৎ দীর্ঘকেশধারী । 
খগবেদের যে স্থক্তে গৌরীর কথা বল! আছে সেই নুক্তে এ'র দীর্ঘ কেশধারী 
তিন উপাসকের উল্লেখ আছে। এ'রা ক্ষমতাশালী যোগী,--ঘেন তিন দেবতা 
অগ্রি, হুর, বায়ু। 
অঃ কেশিন খতুয়। বি চক্ষতে 
সংবৎসরে বপতে এক এবাম্‌। 
বিশ্বমূ একে। অভিচষ্টে শচীভির্‌ 
ধাজির্‌ একস্ত ঘদূশে ন কূপম্‌ ॥ ৪৪ | 
তিনজন কেশীকে ঠিকমত চেন! ধায়। একজন বছরে একবার ক্ষৌরী 
করেন। একজন জগৎকে উদ্ভামিত করেন তেজের দ্বারা । (আর) 
মনের বেগ ( অনুভূত হয়, তার ) রূপ দেখা যায় ন। ॥" 
এইবার কিঞ্িৎ কল্পনার সাহাধা নিচ্ছি । রুত্্র-শিব ছিলেন একদা নিত্যার 
প্রধান ঘোগী (অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত পরিচালক )। যেন ইশতারের 
প্রধান পুরোছিতভ। এই কল্পনার কৃত পাওয়া যায় ম্কেন্্নাথ- 
গোক্ষনাথের কাহিনী থেকে । এই কাছিনীর গোড়ার গৌরী যেন নিভ্যা, 
কাত্ড়াধারিখী। তার জনকতক লেবক “যোগী” । এদের প্রধান হল শিব । 
আকে দেবী পতিরপে গ্রহণ করেছিলেন কিন্ত অপর ছু ভিন জনকেও প্রেম 


মহাদেবী নিত্য ৯৫ 


বিতরণ করতে খ্বনিচ্ছুক ছিলেন না। দেবীর প্রস্তাবে গোনাষন! করাগ 
মতক্তে্নাথ নির্বানিত হুন। গোক্ষনাথ দেবীকে উপেক্ষা করে দল ছেড়ে 
চলে বান। পরে ইনি মৎশ্েতনাথকেও উদ্ধার করেন। এই ছুজন ছুলেন 
নারী-নঙ্গ-পরাংমুখ যোগী সম্প্রদায়ের মূল। বলতে পারি এরা মছাদেবী 
নিতার আললে বিজ্বোহী দেবক। তাই এদের এঁতিহ্যেই নিত্যা-বাত্তলী- 
মনলার কাছিনী বা 211580:5 ঘাই বলুন তা পাচ্ছি। তান্ত্রিক আর যোগী 
ছুটি মতই উৎপন্ন হয়েছে প্রাকৃইতিহাসের ক্ষমা-নিত্যা উপাসনা থেকে। 
হালক। কথায় বল। যায় ষে দলবাদ্জিই ক্ষমা-নিতার উপাসনায় ভিল্স মতের 
কারণ। ক্ষমা-নিত্ার উপাসিকাঁউপাপক ছুই-ই ছিল। উপানিকা 
“যোগিনী”-রা প্রধান হয়ে এবং যাকে ভত্্রভাবায় বলে 6প00$5 ০৪1 
তাকে অর্থাৎ জীব-জীবনের একটি মৃখ্য আনন্দকে বড়ো। করলেন এবং মাতৃ 
ও মাতৃকাতস্ত্রেরে পথে চললেন। উপাপক “বোগী”-রা ক্ষণিক ইন্দ্রিয়ানমন্দকে 
তুচ্ছ করে--তাই ঘ্বপা করে, ত্যাগ করে- উত্বরেতাঃ হয়ে অখণ্ড জীবনের 
সাধনায় নিরত হলেন। প্রথম সম্প্রদায় চাইলেন ইন্দরিয়ানন্দকে দীর্ঘস্থায়ী 
করতে, দ্বিতীয় সম্প্রদায় খুঁজলেন অজর-অমর হবার পন্থা । ঘোগিনী 
সম্প্রদায়ের উপাশ্যা__আমল কথায় ঠিক উপাশ্তা নন, সাধন গুরু, সাধন- 
উপ1দিক! হলেন মহাদেবী নিত্যা। তার প্রধান সহচরী, অর্থাৎ দেবীর 
ত্বরূপে প্রধান উপানিকা হলেন মনসা-বাশুলী। যোগী লম্প্রদায়ের উপান্ত 
বলে কেউ বাকিছু নেই। আছেন গুরু, যিনি সাধনের পথে সিদ্ধির পথ 
বাতলে দেন,-আদি যোগী (অর্থাৎ নিতার মুখ্য উপালক ) রুত্র-শিব ও 
তার নহকারী সহ-“যোগীরা”--মংশ্কেন্র (মীন )-জালম্ধরি, গোক্ষ-কষ 
ইত্যাদি । 

থে অন্পষ্ট সাধক সম্প্রদায়কে আমর! এখন “বাউল” অথব। “সহজিয়া” 
নাষে চিহ্নিত করেছি তারা আমাদের বাংলাদেশের বিশিষ্ট যোগী-সম্প্র্ণায়। 
এর শিব-গোরক্ষ ইত্যাদি সিদ্ধাদের ছেঁটে ফেলেছেন বটে কিন্তু নিত্যা-বাশুলীর 
( মনন! ) এঁতিহ্য একেবারে বাতিল করে দেননি । তার প্রমাণ রয়েছে 
“সহজিয়া” পদাবলীতে ইতত্ততঃ আনীর্ঘ। তবে এরা গ্রহণ করেছেন বৌদ্ধ" 
তাস্িকতার শতরে জগত ভক্তিরসের সঙ্গে আদিরমের ফোড়ন এবং সর্বোপরি 
টৈতন্কের বিনয় ও কারুণাধর্ম। ঠিক মতো! বলতে গেলে বাউলস্পহজিগ়ারা 
হলেন যোক-তাহিক-বৈফব। এদের তান্জরিকতাটুকু অর্থাৎ দেহ-সাধনা তা! 


৮৬ প্রবন্াবলী---প্রথম খণ্ড 


সিষ্ধাইয়ের জন্যে নয়, অভিভাবের জন্তেও নন্ব । এদের তান্িকতাটুকু অত্যন্ত 
গোপন, তা এঁগের ঘ্েহ্চর্ধারই অন্তত বলে আহি অন্থমান করি । যোগী- 
তাষ্িক ভাবের আমদানি চৈতন্তমতেও হয়েছিল প্রায়-গোড়ার দিক থেকে। 
টচৈতন্ত-পরবর্তী পরকীয্পা মতে এই ব্যাপারেরই প্রতিফলন, তবে মিথের 
প্যাটার্ন বল করে। 


আট 

প্রস্থ মনদা ও বাগ্ুলীকে আমি একই দেবস্বরূপ বলছি। কিন্ত তার 
প্রমাণ কী? 

“মনসা দেবী-নাম হিসাবে খুব প্রাচীন না হলেও শব বা নামটি 
পুয়োনো বটে। “মনসা” নামটি সিদ্ধ করবার জন্কে পাণিনিকে একটি স্তর 
করতে হয়েছে (৬. ৩.৪ )। (এ বিষয়ে বিপ্রদাপের মনসামঙ্গলের ভভৃষিকা, 
পৃষ্ঠা-_5551 জষ্টবা ।)। মনলা নামটি লাটিন ৬৪33 নামটির সমার্থক ও 
প্রতিন্ধপ। একই প্রত্যয় যোগে এটি এসেছে মন্-ধাতু থেকে (অর্থ-- 
জোর কামনা! কর1), অপরটি বন্ধাতু থেকে (অথ--.প্রেম কামনা করা, 
বাসনা করা)। দেবীঘ্বয়ের এঁক্য বিষয়ে আগে লিখেছি (আনন্দবাজার 
পত্রিকা, ১৩৮৬, পূজা! সংখ্যা 'লঙ্কাহ্দ-হৃদে চণ্ডী কমলে-কামিনী” প্রবন্ধ পষ্টব্য )। 
মনসার সঙ্গে মহাদ্েবী নিত্যার যোগ বিষয়ে একটি নতুন প্রমাণ মনে 
এলেছে। ইন্দোইউরোপীয় ভাষায় প্রাপ্ত মহাদেবীর সবচেয়ে পুরোনো 
নাম হল * 1030700 ( “পৃথিবী? )১৯ 1030708 89: (পৃথিবী মাতা )। 
মহ্থাদেবীর এই নামটি পাই মার্কপ্রের-পুরাণে এবং পরে অন্যত্র “ক্ষমা” 
রূপে। ("ক্ষমা করা' অর্থে ক্ষম্ধাতুর ব্যবহার প্রাচীন নয়। ধাতুটি 
আনলে ক্রিয়া ছিল না, ছিল শব। সংস্কতে ক্রিয়ার অর্থ এসেছে শব্ধ- 
অর্থ থেকে। পৃথিবীর মত সহনশীল কে?)। অনাধুনিক বাংল ভাবার 
মনসার নামান্তর রূপে “ক্ষমা” শব্ঘটি পাই কয়েকজন মনসামঙ্গল-কবি-গার়কদের 
নামান্তর বা উপাধি-_-“ক্ষেমানন্দব-থেকে । “ক্ষেমাননদ” নাম হিসাবে 
অত্যান্ত অর্থহীন। বাংলায় অর্ধতৎলম উচ্চারণে “ক্ষমা” হয় “ক্ষ্যামা” 
("ক্ষেমা” )। সুতরাং জালে নামটি “ক্ষমানন্' । এই নামটির লঙ্গে তুলনা 
করতে পারি 'নিত্যানন্দ, “ছুর্গানন্দ+ “কালিকানন্দ', 'ভরানন্দ', “দ্ধানন্দ” 
“ঘ্বোনন্য' “কানন, 'বামানক্', গোবিদ্বানন্ব' ইত্যাদি পুরোনো! ব্যক্তিনাষ 


যহাদেরী নিত্য ূ ৯৮৭ 
ঘার প্রথম-অংশ ফেবতার নাম। দ্িতীর অংশের অথ?--প্রশংসা-ধ্বনিকারী 
, আনন্ববর্ধক (পুত্র )। বান্থলী (বাণুলী ) নামটি 'হনসা'র যতে। এতদিন 
আগে পাওয়া না গেলেও অর্ধাচীন বলে মনে হয় না। কোন এক দ্ধেবীর 
নাম বলে মিলছে মধ্য-বাংলা সাহিত্যে পঞদশ-যোড়শ শতাবী খেকে। 
আগে দেবীর পরিচয় বিচার করি তবে নামের অর্থ ও বুৎপত্তি বিচার করব। 


নামটি শ্রীককীর্তনে পাওয়া যায়, তবে “বাসলী* রূপে । নামটিকে 
প্রাচীন প্রতিপন্ন করবার জন্তে একদা! পত্ডিতেয়া কষ্ট-কল্পন' করে “বঙপেশ্বরী' 
থেকে উৎপন্ন বলে দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শব্বিভার তর্ক 
থেকে এ বৃাৎপত্তি সমন কর] যায় না। পক্ষে যুক্তি ছিল একটি মাত্র/-- 
“বানলী শিরে বন্দী গাইল চণ্তীধান,” এখানে ছন্দে এক অক্ষর কম পড়ছে, 
স্থৃতরাং বাস্থলীস্বাঅনলী। এ যুক্তি অসমীচীন। “বা”, "লী”-_এই ছুটি 
অক্ষরের যে কোনটিকে দীর্ঘ উচ্চারণ করলে সমস্যা সহজে মিটে ধায়, নূতন একটি 
অক্ষরের কল্পনা করতে হয় না। সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা হল “বাসোলী” 
উচ্চারণ-কল্পনা । তাহলে বান্থলী (বাণগুলী ):র সঙ্গে অভিন্নতা চট করে 
ধরা পড়ে । 


বাস্থলী সম্বন্ধে আমি আগে যেসব 'সালোচন। করেছি তাতে নামটিকে 
চাধুণ্ডাচর্টিকার নামান্তর মনে কর! হয়েছে । কিন্তু তা ঠিক হয়নি। বাস্থলী 
রুদ্রমৃতি অথব। হিংসামূখী দেবী নন। ইনি নবযুবতী (ষোড়শী) সুন্দরী 
কুমারী দেবী । বৌদ্ধমহাযানতন্ধে ইনিই চুন্দা বলে পৃজিত হয়েছেন বলে 
মনে করি বাস্থলী হলেন প্রত্ব-মনসা, মহাদেবী নিত্যার পোস্ত-শিষ্ক অনুচরী- 
কন্তার মতো! । নামটির ব্যাধ্য! ছু-তিনভাবে করা ঘায়। এক, প্রাকৃত 
ও অর্বাচীন্‌ “বাস্থ শব থেকে, মানে বালিকা, নবধুধতী। হৃ, সংঙ্কত 
“বাস্থর। (বাশ্ুর!) থেকে, মানে রাত্রী, বিশ্ামদায়িনী দেবী । তিন, বৈদিক 
'বাশ্রা' (বাল্রা” ), সংস্কত 'বালিতা' এ বাসিতা ) থেকে, মানে “বথানিয়া 
গাই।” বাঙ্গলী নিতাদুর্গার সংঘোগকারিণী দেবী, হৈমবতী-ছুগণর বালিকা 
রূপ বল] ষায়। এদ্রেবী ষোড়শ শতাবী পর্যন্ত দুর্গ-চণ্তী থেকে স্বতঙ্ 
ছিলেন। বৃদ্দাবনগগান ও মৃকুম্দ চক্রবর্তী ছু'জনেই চণ্ডী ও বাস্থলীকে পৃথক 
দ্বেবতা রূপে উত্লেখ করেছেন। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন, “বাসলীকে পৃজয়ে 
কেছ নানা উপচারে” £ “যঙ্গল-চণ্তীর গীত”; প্হগেরৎখসব কালে বান্ধ 


৮৮ প্রবন্ধাবলী-প্রথম খণ্ড 


বাঁজাবার তযে।” মুকুন্দ চক্রবর্তী কবিকম্বণ দেবী বাশ্থলীর 'দাগা-রও 
(5882) উল্লেখ করেছেন। 
বর্ধমানে ধুলদত্ত তারে মানে যোল সতত 
মহাকুল বান্তোর প্রধান 
বাহ্লীর পূজা ঘস্ধি দ্বাদশ বৎপর বন্দী 
বিশালাক্ষী ফৈল অপমান। 
কে এই ধুস দত যেসাত যোল অর্থাৎ একশবারে ঘর বেনের প্রধান, 
বে বাস্থুলীর পূজ! প্রত্যাখ্যান করে বারে! বছর কারাবামের অপমান 
পেয়েছিল দেবীর হাতে? এ কাহিনী হারিয়ে গেছে । খাকলে ভাল হত। হয়ত 
এই গয়ের সাহাযো এপিয়া মাইনরের নিতা। ও তার অন্ছচরী দেবীদের সম্পর্কের 
কিছু নুর পাওয়া যেত। 


বাহুলীর একদা নামান্তর ছিল “ইচ্ছাই' ( €ইচ্ছাআকাজক্ষ অর্থাৎ 
ইচ্ছামাতা)। এ নাম মিলেছে সেকালের নারীনামে এবং “ইচ্ছাই-ঘোষ, 
নামে € শ্নিত্যানন্দ)। তাস্িক বোৌদ্ধশান্ত্রে ইনি “ইচ্ছা মহত্তরায়ী”, 
অর্থাৎ ইচ্ছ'-ঠাকুরাণী। 

তবে কবিকঙ্কণ এই লঙ্গে একটি মূল্যবান খবর দিয়েছেন। এ খবর 
থেকে বুঝতে পারছি যে পরবর্তীকালে বান্থলী হারিয়ে ঘাননি, নাম বদল 
করে “বিশালাক্ষী' হয়েছেন। বর্ধমান জেলায় ব্মনেক গ্রামে “বিশালাক্ষী' 
প্রাচীন গ্রামদেবতা । এর মৃতি নেই। হয় পাথরের টুকরে। (উল্কা খণ্ড 
সম্ভবত, ), নয় “বারি” (অর্থাৎ জলপূর্ণ ঘট )। 'বিশালাক্ষী মানে বার 
চোখে বিষ। অর্থাৎ দৃিষোগে চিত্ত হরণ করতে পারেন, প্রাণহরণও করতে 
পারেন। এই নামের মধ্যে দিয়ে মনসার সঙ্গে বাহুলীর পার্থক্যও জানা যাচ্ছে । 
মনসা সর্গবিষের ভাণ্ডারী, নিজে বিষধারিণী নন, তবে বিষছারিণী বটেন। 
বিষবিষ্ভা দেবী বলে এর দংস্কত সাহিতো প্রাচীনতম নাম হল “বিষহরি'। 

চণ্ডী ও বামলী যে পৃথক দেবতা! তা! বান্থলীর সেবক বডু-চণ্তীদাসের 
সাক্ষাতেও পাই। মে কথা বলতে তুলে গেছি। বড়, চণ্তীদানের বাসলী 
যে দেবী চণ্ডী ননতাত্তীর উক্তি থেকেও ধরা ঘায়। হারাণকে পাওয়ার 
অন্ত বড়াই বাধাফে উপদেশ দিয়েছিল চণ্তীর পূজা মানদিক করতে € “চস্তীরে 
পূজা মানিঙ্জা )। চত্ী হলেন হার] দেওয়ার দেবতা! | 


মহাদেবী নিত্য ৮৯ 


প্রত্ব-ষননা বলতে আমি বাহ্লীকেই বুঝেছি । খর লঙ্গেই ৬ €20৩- 
এর অন্তর্ধষ মিল। অর্বাচীন মনসার উৎপত্তি হয়েছে অন্তথ1। তবে চাদে 
বেনের কাহিনীতে প্রত্ববমননার ফিথ মিশিয়ে আছে। কবিকস্কপ মনসার 
কাছিনীও জানতেন । তিনি উল্লেখ করেছেন চাম্পাইনগরবাসী বশিকদের 
প্রধান টান্দোর, “ধার গৃছে ছয় বধূ নিবসয়ে বড় ।” 


নয় 

এইবার গোড়ার কথায় ফিরে ধাই। চগ্ভীদাপের একটি রাগাত্সিক পদ 

গুরু হয়েছে এই বলে, 
“নিত্যার আদেশে বাহুলী চলিল 
লহজ জানাবার তরে । 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নার, গ্রামেতে 
প্রবেশ বাইয়। করে ।, 

কবিতাটির ভাষা খুব প্রাচীন নয়, গীথুনিও অর্বাচীন। তবে বিষয় 
খুব প্রাচীন । মহাদেবী নিত্যার দেবিকা--সহচরী-কন্তা বাহ্থলী নিত্যা- 
চণ্তীর সেবককে সহ্জানন্দ সখের পরিচয় দিতে আদিষ্ট হয়েছেন মহাদেবী 
কতৃকি। নিত্যার সঙ্গে ধোয়া পাখলার সম্পর্ক তা আগেই বলেছি যোগীদের 
প্রসঙ্গে । বাস্থলী তাই উল্লিখিত হন “রজক-মিয়ারী" অর্থাৎ “র়জককন্ধা” হতরাং 
“রজকিনী” রূপে । নিত্যার সেবক-সেবিকাদের মধ্যে যৌন লম্পর্ক ছন্মান 
করতে পারি ব্যাবিলনের ইশতার নন্বন্ধে হেরোভোটাস ( [25:০0চ83 ) উক্তি 
অন্ুমারে। আর নার? এ নামটিও প্রাচীন এই এঁতিহু থেকে পরিকল্পিত 
মনে করতে পারি । সহজসাধন। আসলে নিরঙ্কুশ দৈহিক আনন্দের সাঁধন।। 
এ সাধনার পীঠস্থান হল নিত্যার , নগর-_নিত্যানন্দপুর৯»নন্দপুর। নন্দপুর 
শব বা নামটিই শব্ববিদ্তার সমস্ত সিঁড়ি পেরিয়ে এখনকার “নাঙ্গুর” হয়েছে । 

“নিত্য নামটি হারিয়ে গেছে বটে কিন্ত রেশ রয়ে গেছে “নিতাই 
€ এনিত্যা-শাধিকা, অর্থাৎ নিত্য! ঠাকুরাণী ) ও “নিত্যানন্দ' এই নাগ 
ছুটিতে | 


ছর্গাপুজায় বোধন কেন 


ঘারা হুর্গাপূজ। কখনো৷ আগাগোড়া! দেখেছেন তার! জানেন যে সগ্রমী 
অঞ্মী ও নবমী ব্যাপী পুজ! কাণ্ডের আগে একছিন অথবা অনেক বিন 
ধরে দেবীকে উদ্বোধনের অস্থষ্ঠান "বোধন" পূজা করতে বমতে হয় । 
এ পৃজার আয়োজন হংসামান্ত বিদ্ত এ ছুর্গ! পূজার অপরিহার্য উপক্রমণিক। | 

বারোক্ছারি ছর্গাপুজায় বোধন হয় শুধু যঠীর দিনে । কোন কোন 
ব্যক্তি অব! গোষ্রীগত কালধারাবাহিত পৃজ! অনুষ্ঠানেও এক দিনের 
বোধন হয়। কিন্তু যেখানে ছৃর্গাপূজা বহুকাল ধরে বংশান্ধক্রমে ঘটে 
আলছে লেখানে বোধন হয় ছদিন কিংবা! তেরো দিন ধরে। বোধনের 
শাস্্ীক্স নাম হুল “কয্লারস্ত” ৷ 'কল্পা' মানে বৈদিক প্রথাগত ধর্মঘটিত ক্রিয়্াকাওড 
ও উতৎলব। (ছুর্গাপৃজ! আদলে উৎসব । )1 যেখানে তেরো দিন ধরে বোধন 
হয় সেখানে বলে “নবম্যাদি কল্পারস্ত”। অর্থাৎ কৃষপক্ষের নবমী থেকে 
কাজ শুরু হয়েছিল শুক্ুপক্ষের যঠীর দিন পর্বস্ত। যেখানে বোধন হয় ছ দিন 
ধরে সেখানে বলে প্প্রতিপদাদি কল্লারস্ত”। অর্থাৎ মহালয়! 'অমাবন্যার 
পরদিন প্রতিপদ থেকে ফীর দিন পর্বস্ত । শুধু যঠীর দিনে হলে বলে “থষ্্যা্ি 
কল্পারত্ত+। ধার] পাঞি ওলটান ভারা নিশ্চয়ই "্য্যাদি কল্পারভ্” প্প্রতিপদাদি 
কয্পারস্+ ও প্নবম্যাদদি কল্লারস্ূ” কথ! তিনটি অবশ্তই জানেন। তবে তার 
তাৎপর্য হয়ত সকলে জানেন না । তাই এত কথা বলতে হল। 

ছুর্গাপূজ। বছরে ছুটি হয়। একটি শরৎকালে-_ আশ্বিন-কাতিক মাসে, 
অপরটি বসস্তকালে-_ফাল্ভন-চৈত্র মালে। বোধন অনুষ্ঠান তা একদিনের 
হোক ব। তেরে! দিনেরই হোক--শরৎকাজ্কে পৃজাতেই হয়, বসম্তকালের 
পূজাতে নয় । বসস্তকালের পূজায় যীর দিন সন্ধ্যায় দেবীর অধিবাস হয়). 
সে প্রধানত মেয়েলি কাণ্ড। তা শরৎকালের পুজাতেও হয়। এ অনুষ্ঠানকে 
অনেকস্থানে “বেলবরণ” বল! হয় । পাজিতে “বিষবৃক্ষভূলে দ্েবাঃ বোধনম্‌”। 

বমস্তকালের পূজার বোধন নেই। শরৎকালের পুজায় অভিঅবস্ 
আছে। এ অসঙ্গতির ব্যাখ্যা পূজার ব্যবস্থাকারেরাই দিয়েছেন। তীর! 
বলেছেন, থেছেতু শরংকাল দেবতাদের রাজি ("আমাদের বছর দেবতাদের 
'ছোরাজ, যাঘ থেকে আধাড় পর্যন্ত ছ মাস দেবতাদের দিন-মান, শ্রাবণ 


ছুর্গাপৃ্ার বোখন কেন | ৯১ 
থেকে পৌষ পর্যন্ত ছ যাস দেবতাদের নিশাকাল-- ) বেইহেতু তারা 
ঘুমিয়ে খাকেন। ছ মানের ঘুম । হঠাৎ হাক ডাক কবে তাদের ঘুম 
ভাঙালে কুদ্ধ ছতে পারেন। তাই ধীরে ধীরে দীর্ঘকাল ধরে পৃজ। প্রার্থন। 
করে দেবীকে আনতে আস্তে জাগাতে ছবে। ঠিক যেমন করে লেকালের 
রাজাদের ঘুষ ভাঙানে। হত নরম স্থরে লানাই বাজিয়ে । 

মাস্থষের বছর দেবতার সারাদিন--এ কল্পনার আভান মাত্রও বেদে 
নেই। পুরাণ বচন্মিতারা এই কল্পনায় উদ্ভাবক । এই কল্পন। অঙ্ছলানে তীর 
বোধনের ব্যাথা! করেছেন। তাদের কল্পান! থেকে বোধনের উদ্তব হয় নি। 
এটা! বড়ো তাৎপর্য-পূর্ণ ব্াপার, হুর্গাদেবীর পৃজ। ইতিহাসের পক্ষে । 

আসলে বৈদিক হাগধজের দিনেও এমনি একটু বোধনের ব্যাপার ছিল 
এক দেবীর উপাসনায়। সেদেবী হলেন উধা, বেদে উন্নিখিত দেবীদের 
মধ্যে সব চেয়ে সততা, ধদিও হজ্তকাণ্ডে তার ফোন স্থান ছিল না। 
অর্থাৎ তার নামে হোমের কোন ব্যবস্থাই নেই বেদে । তবে হজের বিধান 
সেকালে এবং সেকালের আগে থেকে খুবই ছিল। তার প্রমাণ খগবেদের 
হৃক্তগুলি। এ যজগুলি থেকে বলা বায় যে উষাকে লোফে ধ্যান করত, 
উপাসনা করত সেই উদ্দেস্তে থে উদ্দেস্তে পরে ছূর্গার পূজা করা হুত। 
অর্থাৎ সেই দাও দাও। ধন দাও, মান দাও, পুত দাও, আয়ু দাও, 
"রূপং দেহি জয়ং দেহি শে দেহি দ্বিষে! জহি”। পুরুষের! যেমন মেয়েরাও 
তেমন ভষার দোহাই দ্িত। তবে বৈদিক উপানকের উষাকে জাগাত না, 
উষার উদয়ের জনা প্রার্থনা করত । উবাই জগৎকে জাগাতেন। উষা 
উদ্দিত হয়ে তেন জড়বৎ হুস্থ জগৎকে জাগিয়ে দেন। অর্থাৎ বোধন ছিল 
দেবতার নয়-_দেবতার স্বারা জগতের প্রবোধন। বৈদিক কবির ব্যাকুল 
প্রার্থনা ছিল উবার উদয়ের জন্য । 

সহ বামেন ন উত্ে। বি উচ্ছ। দুহিতর্‌ দিবঃ ॥ ১. ৪৮, ১ 

--“ছে উবা, দ্ৌয়ের কন্তা, শোভা সম্ভার নিয়ে তুমি আমাদের কাছে 
প্রকাশিত হও ( অর্থাৎ সকাল থেকে ।), 

উষার বোধন করবে কী? উষা তো নকলের আগে জেগে ওঠেন। 

পূর্ব! বিশ্বশ্মাদ্‌ তৃবনাদ্‌ অবোধি ॥ ১. ১২৩, ১ ॥ 
--“বিশ্ব সংসারের আগে ( উদ!) জেগেছেন। 
উদার উপাসন। ধীরে ধীরে নানা বাক পেরিয়ে ছুর্গাপূজায় পরিণত 


৯২. _. প্রবন্ধাবলী-- প্রথম খওড 


হয়েছিল । তবে উধার বধ্ধে ছুর্গার প্রত্যক্ষ ঘোগাযোগ পুরাপকারদের বেশ 
গোচর অথবা! ন্বমানগমা ছিল ন!। তার! প্রাচীন “বোধন” উপাশনাটি 
পেয়েছিলেন কিন্ত ভার শর্দটি পান নি। নেই কারণে বোধন কাণ্ডের ব্যাখ্যার 
জনে ছেবতাঙ্ের দিন রা কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। 

শারদীয় পূজায় বোধন আছে অথচ বাসন্তী পূজায় বোধন নেই। এ ফেমন 
করেছল।? কেনহল। 

উত্তর কঠিন নয়। দেবতা ছুটি এক নয়, পৃথক। শারদী হূর্গা এসেছেন 
বেধ থেকে, ইষার (ও উধার প্রতিরূপ বা ভগিনী রামের ) উত্তরাধিকার 
গত্রে। উষা! শ্বর, দেবতা, তাই তার বাল হিমগিরিতে | এই সজেই 
ছর্গ দেবীর লব চেয়ে পুরোনো নাম পাই “হুমবতী' অর্থাৎ 'হিমবৎ-বানিনী' | 
(এখানে কিছু বিদেশী প্রভাব থাকতে পারে। মেকথা পরে বলছি।)। 
বাসন্তী ছুর্গা পথক দেবত1। ইনি জলদেবী বা নদী দেবতা । বেছে এ 
দেবার কিছু কিছু ইজিত আছে। এ দেবতার ভাবনায় ভারতীয় এঁতিহ্োর 
সঙ্গে বিদেশী এতিহোর মিশ্রণ অনেকটা থাকতে পারে। পরবর্তী কালের 
পুরাণ কাহিনীতে এই জলদেবীর এক সংব্করণ জাহুবী হয়ে শিবের সঙ্গে 
যুক্ত হয়েছেদ। উবার সঙ্গে বানস্ী হুর্গার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। 
তাই সে পৃজায় বোধনের স্থান নেই। বেটুকু হয়েছে তা শারদীয়ারই 
প্রভাবে। বাধন্তী দেবীর পূঞ্জাকে দুর্গা পুজা! বলায় কোন অন্যায় ব| 
'অপঞ্চতি ঘটে না। ছুর্গা মানে হে দেবী ছুর্গম স্থানে বাস করেন, ধাকে 
ধর! ছোয়া! ধায় না, যিনি দূর থেকে শাসন করেন, সাহাধা করেন। ইংরেজী 
করে বলছে ঠিক বলা বাক, 076 028150:090581016 0০0655| এই 
ভাবে বিচার করলে আমরা কম বেশি তিনটি দেবীর উপাসনা (অর্থাৎ 
মামাজিক অনুষ্ঠান হিদেবে পুজ। করি )--একই দেবতার তিন রূপ মনে 
করে। তিন জনেই ছুর্গমস্থানবাসিনী, স্তরাং ছূর্গী। একজন হলেন 
হিমাচল শৃ্ববানিনী হৈমবতী পার্বতী দেবী, একজন হলেন ত্রদ অথবা সমুক্র- 
বাপিনী পল্মালন! কমল! (বা কমলে-কামিনী ) ধার সঙ্গে দেবী মনসা মিলিয়ে 
আছেন । ইনিই বালন্তী ছর্গ।। বর একজন হলেন ছুর্গম আরণ্যবামিনী 
ধাফষে খগ্‌বেদের একটি অর্ধাচীন শৃক্কে দেবী অরণ্যানী বলে স্ব কর! হয়েছে 
এবং পুরাণে বিস্কাবালিনী বল! হয়েছে। ইনি বনবানিনীও কটেন,. পর্বত- 
বানিনীও বটেন “বিদ্ধ্য অরণ্য ও পর্যতমালা ছইই। হিযালন্ধ ও বিদ্ধ 


ছর্গাপূজায় বোধন কেন ৯৩ 
ভারতবর্ষের ছুই দিগন্ত চিহু-্বরষপ পর্তত। এছু স্থানের অবিষ্ঠান্জী দেবী 
তাঁই ছুজনেই পর্বতবাপিনী । ব্থতরাং “পার্বতী' নাষ ছু দেবার পদ্দেই খাটে। 
পুরাণ থেকে জানা বায় থে দেবী বিজ্ধ্যবাসিনী শবরদের পৃ্জিতা ছিগেন। 
তারা মন্ত-মাংস দিয়ে অঙ্লীল গান গেয়ে ভাগুব নাচ করে তার পুজা-উৎসৰ 
করত। এখনকার আমাদের চুর্গাপূজায় প্রাচীন শবরোখনবের অনেকটাই 
একদ। ঢুকে গিক্পেছিল। এখন তার 'চিহ্ছ রয়ে গেছে শুধু পশুবলিদান 
কাণ্ডে আর সন্ধিপৃজায় দেবীকে পত্র মাংস ও রুধির ( এবং মা 1) দ্গানে। 

অরণাণী দেবী হ্বতগ্্রভাবেও টিকে আছেন কোথাও কোথাও তবে 
নিতান্ত ক্ষীণভাবে এবং পাড়। গীয়ে। হিন্দুরা তাকে বলেন, 'বনছূর্গা? 
(স্থানীয় অন্য নামও বথেষ্ট আছে।)। কোন কোন অঞ্চলে মুসলমান 
অধিবাসীরাও খাতির করেন এই দেবীকে '"বনবিবি' বলে। 
ষঁ ১ রক 
শারদী হুর্গাপূজ। বৈদিক উধা-উপাসনা থেকে এসেছে--এ ইঙ্গিত 
আগে দিয়েছি। কিন্তু এ দেবতার কল্পনায় বিদেশের প্রভাবও বেশ কিছু 
আছে। সে কথা বলবার আগে উষার সঙ্গে হৈমবতীর মিল দেখাই । 
একটা বড়ো মিল হল “বোধন” কাণ্ডে। তা 'আগে দেখিয়েছি । 
এ “বোধন” কাণ্ড অপর ছুটি দেবীর--বিদ্ধ্যবামিনীর ও বাসস্তীর বেলাক় 
খাটে না। 
দেবী কর্তৃক বিশ্বসংসারের বোধন থেকে উপাসক কর্তৃক দেবীকে (চতুর্থ 
মগ্ডলে ) বোধন পরিণতির আভাল খগবেদেই মিলবে । একটি খকে 
আছে এই কথা, কবি খধষি বলছেন-- 
প্রতি স্বোমৈর, অভূত্সমহি। 
--এই স্তব দিয়ে ঘেন ( তোমাকে ) জাগাই *। 
সপ্তম মণ্ডলের একটি খক. থেকে জানতে পারি যে দেবীর উষার 
বোধন শ্তৰ বা গান প্রথম করেছিলেন বা গেয়েছিলেন বসি বংশজাত 
বাক্তিরা। 
প্রতি গ্যোমেভির্‌ উবসং বসিষ্ঠা 
গাঁভির, বিপ্রাদ: প্রথম! অবুক্নন, | 
8 
বংশীষ্ক বিপ্রের। / 
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উবা স্ুনারী, সথবেশা, হু-্খলদ্কত। | ঘখন তিনি উদ্দিত হন তখন বোধ 
ছয় ঘন মা মেয়েফে লামিয়ে দিয়েছে--“মাতৃমষ্টেবর যোষা”। কেন 
উপনিষদে হৈমবততীর থে বর্ণনা পাই ভা! শত! উদ্ারই মহো।স্”*্বছুশোতষানশি। 
আমাষের দুর্গা প্রতিমাও তাই--যাতৃমৃষ্টেব যোষাঃ বছুশোভমান । 

শারদী ছুর্গ “দশ বাছ চণ্ডা ও দশতৃজা, খগবেদে কিরণমন্ত্রী উদ্যার 
'আবির্ডাব কালে তাকেও একবার লশবাহ বল! হয়েছে (“অন্তর দশন্থ 
বাছযু" ) ভার অন্ত স্বরূপ ঘে গোরপধারিণী স্বস্রিতি ( অর্থাৎ পৃথিবী ) 
তাতেও একবার তাকে দশভৃজ1 বল! হয়েছে ("পৃথিবী দশতৃজি: )। 

শারদী দুর্গা বিশ্বমাতা। খগবেছে উদ! দেবতাদের মা! (“মাতা 
দেবানাম্‌গ )। 

শারদী তৃর্গ। মহিযান্থরকে, শুস্ভনিশুত্তককে বধ করে দেবতাদের উপকার 
করেছিলেন । খগবেদে একস্থানে বলা হয়েছে ঘষে দেবী এগিয়ে এলে কফ 
বর্ণ কিডৃতকিমাকার ভরক্করকে বাধা দেন। 

বি তিষ্ঠতে বাধতে রুষম্‌ অভবমূ ॥ ১.৯১.৫॥ 

শারদীপ্না ছুর্গার় ঘে প্রতিমা বছর বছর গড়ে পূজা করা হয় তাতে 
গ্বেবীর মৃত্তিতে নানারকম ভেদ দেখতে পাওয়া! ঘায়। এ 'তদ্দ হাতের 
সংখ্যা, হাতে অস্ত্রশস্ত্র অগ্যিদ্বে অনভ্ভিত্বে। অন্থর ও লিংহের অন্তিত্থে 
অনস্ভিত্ধে। একটা বিষয়ে কোথাও অমিল নেই। তা ছল প্রতিমার 
মাথার উপরে চালের বা চালচিত্রের । কেন এ চাল? পুজা তো মন্দিরের মধ্যে | 
অন্দিয়ের যধ্যে তো! অমন ছাচা-চাল থাকে না। তবেকেন? কেন ছবি? 

এ প্রশ্ন ইতিপূর্বে কোন পণ্ডিত এঁতিহানিকদের মনে জেগেছে বলে 
জানিনা। তবে আমার মনে জেগেছে। আমি তার উত্তরও খুজে 
পেয়েছি। 

চাল ছল মন্দিরের ছাচা। চালচিত্র আগলে ছাচার চালেৰ নীচের 
নকশ। বা কারুকার্য । সেকালের মাটির বাড়িতে এরকম হত। আর মাটির 
বাড়ির অন্থকরণে মন্দির গড়া চালু হলেও তাতেও হত। তবে লেখানে 
তে ছাচচাল নেই। তাই নেখানে কারুকার্য নকশ। ছবি আ্জাক। হত মন্দির 
ঘ্বায়ের উপরে, ঠিক চালচিজের স্টাইলে। 

আরপর প্রপ্থ জাগে কেন দেবীকে ছাচার প্রদর্শন করিয়ে পৃজ। করা হয়? 

খা প্রশ্নে উত্তর পেতে হলে আমাদের বিদেশী ইতিহাসের পাতা 
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স্কপ্টীতে ছবে। তবে দেশীয় ইতিহালে- ভার ইছিত থে নেই এমন নয়। 
লে ইঞ্ষিত হুল দেবীর '্যারবানিনী' নাষঘ। এ নামের ইঙ্গিত হছুরিবংশে 
'্যাছে ( ্বারটালকহাদিনী* )। 

আমরা হে হৃর্গাপ্রতিদার পূজা করি তা! ছবারবালিনী দেবীর । দ্বারবাষিনী 
দেবার কত্রমৃতির একটি পুরোনো ছড়া আছে মানিকদত্ের চণভীমঙ্ষলে। 
তাতে আছে এই ছত্র-- 


দ্বারে বদে খাইস্থ মুড়ি চৌঙ্গ ঘর পড়শী। 

স্বারবাদিনীর ইতিহাস খুঁজতে গেলে এনিয়া মাইনরে ঘেতে হবে। 
সেখানে খুব প্রাচীন কাল থেকে (আহ্ুমানিক ৩*** জীন্ট পূর্বা) 
দেবতার মহাঁমাতার (0168 10005606026 0০৫8) পুজা প্রচলিত 
ছিল। পরে এই দেবতা ইণ্ডোইউরোপীয় ভাষা-ভাষী--হতরাং আমাদের 
দুরপম্পক্িত জ্ঞাতি জীজিয়রা (1/:587825 ) গ্রহণ করে। এই দেবীকে 
তারা "গোন্‌ মা” (সংস্কৃতে 'ক্ষমা' ) অর্থাৎ পৃথিবী মাতা বলে পুজা 
ফরতেন। এই দেবীর খুব প্রাচীন মৃতি পাওয়া গেছে। নে মৃতি পাছাড়ের 
উপরে খোদধাই করা। দেবী রয়েছেন তার মন্দিরের (বা! গুহার ) দরজায়। 
এ কল্পনা বৈদিক উধার সঙ্গেও দেখা হায়। উষা প্রকাশ করতেন আপনাকে 
বাত্রি-অন্ধকার রূপ গুহার দরজা! খুলে দাড়িয়ে থেকে । খগংবেদের অনেক 
উষ। সক্তে এই ছবি জাক। আছে। 

আমাদের হৃর্গাপ্রতিমাও এই হৃতজ্রে পাওয়া-বেদ থেকে এবং / অথব। 
ক্ীজীয় এঁতিহ্য থেকে। এ এঁতিহা যে আমাদের দেশে শ্রীটীয় প্রথম 
পহমাঝায় গোড়ার দিকে রোমানদের সঙ্গে বাণিজ্যে এসেছিল তাঁর 
খূনেক অবান্তর প্রমাণ আছে। 


দ্বেবীর সিংহ্বাহিশীত্বও আনাতোলীয় জীঙ্গিয় হতে আগত। উমা 
ইৈমবতী বা! পার্বতীর কোন পৌরাশিক উপাধ্যানে সিংহের উল্লেখ নেই। 
দিংহ আছেন দেবীর রখের বাহন রূপে অথবা পার্খবচর ক্ষপে এলিয়া 
্লাইনরে প্রাপ্ত দ্বেবীর সৃতিতে। মুকুন্দ কবিকক্বণ তার চণ্ডীমঙ্গলে দেবী 
ভয় চণ্তীর বে রামাবলী দিয়েছেন তার একটি হুল “লিংহরথা' | এ নাম 
নিশ্চয়ই বিদেশ থেকে এসেছে। বেছে খবন্ত উবার রখের উল্লেখ আছে। 
গহে লে রখ টানত ঘোড়ায় অথবা গাই-গোরুতে কিংব! ফাড়ে। তাদের 
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রং ছিল লাল। (প্রাচীন ইণ্ডেইউয়োপীয়ছের সময়ে প্রথমে গোরুই গাড়ি 
টাদিত, পরে খোড়াও ব্যবহৃত হয়েছিল )। 

আমাদের দেশে এসে দেবী রথ ছেড়ে দিয়ে নিংহের পিঠে চেঁপে- 
ছেম। এই পরিবর্তনের একটু ইঙ্গিত দিয়েছেন কালিদান রুবংশের 
দ্বিতীয় লর্গে। রাজ! দিলীপ পুত্রকাঃনায় গুরু বশিষ্টের আশ্রমে গিয়ে 
তপশ্চৰা ফরছেন। তপন্চর্। আর কিছু নয়, শুধু দিনভর গুরুর গোর 
চরানো |. হিষালয়ের পাদদেশে এক গুহায় একদিন গোরুটি ঢুকেছিল। 
দেই অপরাধে এক লিংহ এসে গোরুকে আক্রমণ করে। তখন দিলীপ 
নিজের দেহ দান করে গুরুর গোরুর মুকি চাইলেন । রাজার এই মনোভাবে 
খুশি হয়ে সিংহ নিজের স্বরূপ অতিব্ক্ত করলেন। তিনি আর কেউ 
নন, গৌরীর অন্ুগৃহীত পাদপীঠ নিকৃত্তের মিজ কুক্তোদর। গৌরীর 
অনুগৃহীত পাধপীঠ এই কথাট থেকেই লিংহ্বাহিনী দ্বেবীর গ্রাচীনতর 
রূপ গান্-মাঁএর ইঙ্গিত পাওয়া ধাচ্ছে। আনাতোলিয়ায় প্রাপ্ত কোন 
কোন মৃতিতে দেবীর উচ্চ শিংহাসনের পাশে সিংহ শুয়ে আছে। 
আমাঙ্গের দেশে পণ্ড মৃতিতে দেবীর পল্লাননে অথবা! পাদপীঠের নীচে 
উপবিষ্ট লিংহ্মৃতি দেখা যায়। 

ধুব লপ্প্রভি গোয়ায় কতকগুলি প্রাচীন (আবিষ্কর্তার অনুমান 
করেন খ্রীস্টীয় পঞ্চমবষ্ট শতাব্ব'তে লিখিত) শিবালয়গুহ। আবিষ্কৃত 
হয়েছে। কয়েকটি গুহায় শিবষৃতি- অর্থাৎ শিবলিজ বিনষ্ট হয়েছে। 
একাটি গুহায় শিবলিজের মাথাটি সিংহ্মুখাকতি। এই প্রাচীন 
শিলাবস্তাটর আবিষ্কারের মুল্য ইতিহাসের পক্ষে অপরিসীম। এটি শিব- 
লিঙ্গ নয়, এটি নিংহধ্বজ। সম্ভবত দেবীর প্রতীক। (যেমন গরুড়ধবজ 
বিষুর প্রতীক )। দ্বেবীর শক্তির প্রতীক নিংহ (যেমন বিষুল শক্তির 
প্রতীক গকুড় )। তাহলে এখন আমাদের দেশে যা বরাবর পুজা পেয়ে - 
আলছে সেই শিবলিছ্ের অন্তত ছুটি পৃথক উৎপত্তি ত্বীকার করতে 
হয়। প্রথম ছল লিঙ্গ । লিঙ্গপুজার প্রাচীনতর ইতিহান আনাতোলিয়ার 
এতিছে লত্যা। রোমান ইতিহালেও তার গভীর ছাপ আছে। তারপর 
হজ এই লিংহ্ধবজ। প্রাচীন ইতিছাসবেতার জানেন থে কোন কোন 
প্রাচীন শিবলিদ্দে হৃুখ সাকা দেখ! বায় । ফেস এই মৃখ--এ প্রশ্নের 
একটা উত্তর সহজে মেলে, এ বৃখ শিবের, ক্তরাং এটা ঘেন লিঙ্গতে 
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শিখের লই। কিন্তু তাই বা হবে ফেনা প্দুখলিষমত তো অতান্ত 
অধৌক্িক ও অস্বাভাবিক । এই যে প্রস্থ তার কোন উত্তর যেলেনি আগে, 
তার উত্তর মিলছে দিংহ্ধঙ্গের আবিষ্কারের কলে। যুখলিখষ্‌ এল সুখধব্জ 
খেকে, আর এই মৃখধ্বজ এল নিংহ্ষাজ থেকে। তবুও এ উত্তরে একটু 
খিঁচ বকে যায়। কী কারণে সিংহের দুখ শিবের ছৃখে পরিগত ছল? 
কী পথে? 

এ খিচ সরিয়ে দেওয়া যায় একটু ভেবে দেখলে । শিব ঈশ্বর -পরমেস্থর়, 
কিন্ত তিনি উপাপক, “যোগী” । যোগী মানে অস্তরঙ্গ পরিচারক, হিনি 
প্রভূ বাক্ধিগত ধোগানগগার, হ্থতরাং তিনি উপানকও। আনাতোলিয়ায় 
মহাদেবীর বা পৃথিবীমাতারও এষনি ঘনিষ্ঠ নেবক-পুরোছিত ছিল। 
যোগী শিবের যুলম্ান সন্ধান করতে ছলে সেখানকার এঁতিহু অহ্সন্ধান 
করতে হবে। নিংহও এক হিসাবে দেবীর ঘনিষ্ঠ সেবক ছিল। তাই 
পরবর্তী কালে লোককল্পনায় হয়ত বা পৃজকঙ্গের তাবনায়ও--কখনে! 
কখনো বাহন দিংহ আর ঘোগী ভৃত্য মিলে গিয়ে এক হয়ে পড়েছিল। 
এই ধারণার ফলে লিংহ্ধবজ মুখধবজে মৃখলিক্ে পরিণত হয়েছিল (শুধু 
লিও ধ্বজরূপে পুজজিত হত। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত তার অবশেষ 
চিছু আছে-_চড়কে | চড়কগাছ বিচ্ছিন্ন লিঙ্গের প্রতীক | এ নন্বদ্ধে কিছু 
' আলোচন। আগে অন্তর আমি করেছি ।)। আমার এই অন্থমানের 
সমর্থনে সংস্কৃত শব্ষকোষ থেকে প্রমাণ উপস্থাপিত করতে পারি। 
সংস্কৃত অভিধানে নিংহের এক বিশেষণ নামান্তর হল পঞ্চান্য বা পঞ্চানন 
সমানে পাচ (অর্থাৎ বিস্তৃত প্রকাণ্ড ) মুখে। । খাবার “পঞ্চব়্৮ “পঞ্চানন” 
শিবকেও বোঝায় ( শিবের পঞ্চমুখের যে পুরাণে গল্প আছে তা অর্বাচীন এবং তা 
পঞ্চানন বিশেষণ নামেরই বাাখ্য। হিসাবে তৈরি ।)1 শিবের মাথায় পাকানো 
ঝুঁটি (“কপর্ণ) অথবা জটা এবং মুখতর1 জাড়িগৌক । কৃতরাং দেখতেও 
কতকটা সিংহের মতে! । এই ভাবনার বশেই পণু-তৃত্য আর যোগী-তৃকা 
এই নামটি হধ্যে দিয়ে এক হয়ে গিয়েছিল । 

একটু আগে যে কথ! বলেছি তার সংশোধন করতে হচ্ছে। আমি 
বলেছি ধে গোয়ার হাচীন গুহায় প্রাপ্ত নিংহী মুখ “শিবলিজটি লিংহধবজ 
এবং এটি সন্ভখত দেবীর প্রতীক । ষন্তবত কথাটি তুলে দিতে হুবে। 
এটি থে দ্বেবীর প্রতীক সে বিষয়ে নিশ্চয়তা! পেয়েছি হরিবংশ থেকে । হারিবংশে 
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(২, ১*৭) দেবীকে বর্ন! কর! হয়েছে সিংহন্ত বধনম্‌, (অর্থাৎ নিংহবদন! ) 
এবং পনিংহপ্রবরকেতনা” বলে । শেষ কখাটির মানে নিংহ্ষ| ( দেবী )। 

সিংহ ছিল শারঙগা (হৈষবতী পার্বতী) দেবীর । বিদ্কাবানিনী 
1 অরণ্যানী-পার্বতী ) যেবীর ছিল যথরধ্বদ। আর বাসন্তী ( কমলা-মনল। ) 
দেবীর ছিল নাগবাহন অর্থাৎ নাগধবন্ধ। নাগ যানে ছাতি, মকর, সাপ 
এর্থাৎ ভীবণ জলজন্ত ( ইংরেজীতে 968 710050 )। 


আমরা জানি ছুরি বিু-কফেছ নাষাত্তর, হর শিবের | কিন্ত কেন এ নাথ? 

এ গ্রশ্গের উত্তর সোজ। হরির বেলায়! হরি শঙ্ষটি গ্রাচীন। এটি 
বেছে আছে, আবেন্তার়ও আছে। বেছেআবেস্তা নাষটির-আাষলে 
বিশেষণটির--যানে ছিল, আউন রঙ, হলদে, অন্নিবর্ণ, মধুরতা ও সমৃজাল। 
ষধূ, সোমরল, হজ্ঞাপ্সিশিখ। ইত্যাদির বিশেষণ ছিল। তার থেকে ঘোড়ার 
মতো। জন্তর ও ইন্জের মতো! ছেবতারও বিশেষণ কপে' বাবহত হুড । 
'আবেস্তায় পাওয়া, গেছে লোমের অর্থাৎ দেবতাত্বা মোমরসের বিশেষণ 
হিসেবে (“হওম, জইরে”_-ছে লোম হরে !)। 

খগবেদে বিষু ক্ষয় মধুভাগ্ডারের অধিকারী ব্রাঙ্ষণে তিনি অধিদ্বেব 
ফজ পুরুষ । মধুর রঙ হরি হজ্ঞাগির বর্ণও হরি । স্থৃতরাং বিষ্বয় ছুরি নাম. 
সহজেই এসে গিয়েছিল। কালক্রমে যাধব বিষু বখন কুফে পরিণত হলেন 
(মদীর় কৃষ্ণবিষু। কথ! প্রবন্ধ জষ্টবা--চতুর্ষ ১৩৮৩।) তখন হরি কৃফাকেও 
বোঝাতে লাগল। হরিবংশ এই গ্রন্থ নামটি--মানে “হরির গাখা'--কুফকেউ 
বোবাচ্ছে বিষুর সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারী রূপে । এই নামটি গোড়া থেকেই 
বৈফবদের খুব প্রিয় হয়েছিল। তার কারণ নামটির একটি বিশেষ বুৎগততি 
কল্পনা । নংস্কতে হৃ ধাতুর মানে হরণ করা যিনি জঙ্গগত ভক্তের ভুঃখ-দৈস্স-পাপ 
হরণ করেন তিনিই হরি | ( ধেমন ভূ ধাতু থেকে তরি, কক ধাতু থেকে তার 
তেমনি । ) উশ্বরের নাম এর চেয়ে ভালে! আর কী হতে পারে? 

হুরের বেলায় উত্তর দেওয়া! সহজ নয়, জানি না কেউ আমার আগে ও 
সমস্যার আলোচনা করেছেন কিনা । ধারা শান্্পন্থী তারা বলবেন এর উত্তর 
তো সোজ।। হুগ্গির মতে! হরও তে! 'হ' ধাতু খেকে উৎপন্_ সৃতরাং 
হরির ঘা অর্থ হরের তাই হবে না কেনা (তুলনা সার রানি 
“হরি হরি হরি 1 হ্র হর হর।') 

এ ব্যাখ্যা! শব্ববিস্ঞার দিক দিয়ে আমি মানতে তত : নই পর 
শস্বটি বেছে নেই। আছে পরবর্তী কালের রচনায়। জন্যকারী। স্ 
বলে শিবের 'হর' নাম স্বীকৃত হয়েছে আখলারন-গৃহ্যদ্জে (৩ অন্তত )। 
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এই অর্থ ত্বীফায ধরলে “হর শখকফে টৈদিক “ছ্রস্। শখের লঙে সযান 
বরা ঘায়। তাহলে নাষটিকে বৈদিক কোপন দেবতা রুক্রের নামান্তর 
বগে নেগুয়! ধায় 

ভুই 


খগবেদে কালো রঙের একটি মাঝ দেবতার উল্লেখ আছে। তিনি 
হচ্ছেন নকৃত, (+রাতি'), রজনী (“চজতারামক় রাজি ) 'বাআী, কী 
€('কালে। মেয়ে' )। এর প্রতিন্ধপ বা অর্থাংশ ছল অরুষী ( 'অকণবর্ণ দেবতা?) 
অর্থাৎ দিবা ঘার মূখ ছল উবা (*ছূর্যোদয়ের প্রাকৃকাল )। বৈদিক 
কবিভাবনায় ফী আর অরুষী বযজ ভগিনী রূপে কল্পিত হয়েছে। এই 
হমজ দেবতার কোন পুজার বাবস্থা খগবেদে নেই তবে ঘৰ আছে। 
এ কথা অন্থমান করবার হথেষ্ট হেতু দ্দাছে বে, এ ছুই যমজ দেবতার 
পূজা বেদের কালে লাধারণ লোকলমাঞ্জে প্রচলিত ছিল ।, খগবেছে উবার 
উপালনা থেকে ষে পযবর্াকালে ছুর্গা পুজার উৎপত্তি হয়েছিল তা আমি 
আগে কট প্রবন্ধে দেখিয়েছি । (হুর্গা পূজায় বোধন কেন? _ দক্ষিণীবার্তা 
১৩৮৯ )। ব্াত্রী বা রী হুর্গার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল । কী কাজে 1 বলছি। 

নকৃত.-উষা, রুফী-অরুধী ঘোড়া দেবভাবনা হলেও এর উৎপত্তি ষে 
এক দ্রেবভাবনা থেকে হয়েছিল বে অন্ধুযানের পক্ষে যথেই প্রমাণ পাণয়া 
বায় খগবেদে। আললে দেবতা হলেন নকৃত, রুষ্ণী--রাত্রির সর্ধভীবের 
কর্মবিরতি ও বিআামের কাল কফবিভাবনা নির্তয় আশ্রয়-আরামের আবাল, 
ঘন্ধকার গুহা, যেখানে কোন অশান্তি উপদ্রব আসতে পারে না। 
এই আরাম-দ্দাশ্রয় আবাস বৈদিক কবিত্ কল্পনায় ছেবমাতা অদিতির 
প্রস্তীক। রাজিবেলায় বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডের সর্বজীব গুহায় বিশ্রাম করে। লকাল 
ছলে জন্িতি গুহার দ্বার খুলে দেন। সকংল-দ্বিপদ চতুষ্পদ নিজের 
নিজের কাজে-”খেশয়াড়-দুক্ত গোরুর মতে! চরতে বেরিস্ে পড়ে। উষা 
হুল রাজিগুহাধায় মোচনকারিণী অছ্িতির প্রসঙ্জঘদদ | তাই খগবেদে কবি 
বলেছেন, উষ। ““অগিতের, অনীকম্‌” । অর্থাৎ অঙ্গিতি হখন অস্তঃপুরে--গুহার 
ভিতয়ে থাকেন, হখন তিনি গুহাতন্বপিদী--তখন তিনি রাতিকুফী, যখন ভিনি 
বাইরে খালেন তখন তিনি উহা-্জরুমী । 

পার্ঘতী-র্গা-চতীর ঘধ্যেও এই রকী-অরধীর ছিত্ছের সন্ধান পাই । পার্ধভী 
হ্রদ গুহা হধ্যে থাকলে তিনি কালী, গুহাদৃখে অর্থাৎ গুহার বা;রে খাকলে 


হুরি-হ্র, সাদাস্কালে। দেবতা ও তিন কালী ১০৬ 


তিনি গৌরী । জসসমাজে পৃজ পাবার জন্মে দেবী গুহাসুখেই থাকেন গৌরী- 
কপে। তাই তার একনাম দ্বারবাসিনী। ছুর্গার এই ঘারধাদিনী গৌরীরপই 
আমর] পূজা! করি। 

দ্বেবীর এই ভিতরে কালো বাইরে দাঙ্গা! রূপের উল্লেখ মাকখডের-পুযাণে 
দ্বেবীর কাহিনীতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে । শুভ-নিশুত্ত বধের আগে দেবী 
পার্বতী দেবতাদের দ্বারা শত হয়ে তার অধিক খপ (গোনীরূপ) প্রকট কর- 
লেন তখন দেবতাদের মনে হয়েছিল তীর দেছ থেকে অধিক! সত্তা! বেহিয়ে 
আসবার পর যে খোলস দ্ধেহ রইল তা কালী হয়ে গেল। (অর্থাৎ কী অংশ 
গুহায় পরিণত হল।) মার্কগেক পুরাণের এই অংশ (৮৫ অধ্যায় থেকে) উদ্ধত 
করণ্ছ। 

দেবন্ঠারা শুস্ত ও নিশুস্তর কাছে পরাতত হয়ে ছিমালয়ে গিয়ে কলে ছিলে 
দেবী বিফুমায়াকে স্তব করতে লাগলেন । এই নম দেবী পার্বতী সেখানে এলেন 
গঙ্গায় জান ফরবার উদ্দেন্তে । তাদের স্ভব করতে শুনে তিনি ছিজ্ঞান! করলেন, 
তোমরা এখন কার স্তব করছ? বলতে বলতেই তার শরীরকোব থেকে বেরিয়ে 
এসে শিব! (অর্থাৎ দেবী কল্যানী) বললেন - ধৈতা শুভ ও নিশ্ুত্ত ছারা পরাস্ত 
দেবতার! আমারই এই স্তব করছে । লেই পার্বতীর শরীরকোঁষ থেকে নির্গত 
হয়েছিল বলে তার অন্বিক। ( অর্থাৎ তরুণী দেবী) নাম। তারপর থেফে 
সমস্ত লোকে ফৌশিকী ( অখৎ গুটি থেকে বেরনো) বলে গীত হচ্ছেন। 
তিনি (অর্থাৎ অদ্থিকা) বেরিয়ে গেলে পর সেই পার্তীও কালে হয়ে 
গেলেন। হিমালয়স্থিত তিনি কালিকা এই নাষে কাঁতিত হয়ে আমনছেন। 
( ইতিকুত্বামতিং দেবা ছিমবীন্তং নগেশ্বরম্‌। জঙ্মুস্তত ততো দ্বেবীং বিষুায়াং 
প্রতুষ্ট,বৃ"“'এবং স্যবাদি যুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্বতী । আ্রাতৃমত্যাবধে। 
তোয়ে জ্যান্ব্য নৃপনন্দন। লাত্রবীৎ তান্‌ সরান হুত্র্ডভিঃ ভ়তেইর 
ক1। শরীরকোবতশ্চান্যাঃ পার্বত্যানিঃশ্যতান্বিকা! । কৌবিকীতি লমস্তেমু ততো 
তশ্ডাং বিনির্গতাক়্াং তু ক্ৃফাকৃৎ সামি পার্বতী | কালিফেতি লমাখ্যাতা'** )। 

এই কাহিনীটুকুর অত্যন্ত এতিহাসিক মূল্য আছে। পার্বতী হলেন পর্যত- 
বালিনী দেরী, ঘাকে কঠ উপনিধদে বলা! হয়েছে হৈমবতী উষা, থাকে পুরাণে 
বলা হয়েছে দেবী শারদ! (শর্থাৎ হৈহবতী)। খগ্‌বেধের বর্ণনার দেবী হলেন 
আমলে গুহাবাধিনী আশিয়দাত্রী অন্ধকারের --রাজির দেবী । তিনি প্রকাশ 
হন উত্ারপে। মার্কগের পুরাণের গঙজেও ঠিক তাই। বেবতারা বেন খ্যি 


১২ প্রবধাবঙ্গী... প্রথম ধও 


করছিলেন দেবমাতা! অধিতির গুদাদারে বসে। গুহার ভিতর থেকে তরখী 
উদ্ধা বেরিয়ে এলেন। পিছনে পড়ে বইন অন্ধকার গুহা । ইনিই কককী 
নকৃত, | 

ধৈদিক ভাবনার এই আপাত ফিরে ধাওয়ার ধাপারে পরবর্তাঁ কালের 
লৌফিক ভাবনার ছাপ থাকতে পায়ে । আমাদের প্রাচীন অনেক কাহিনীতে 
“কালী গৌরী--ছুটি মাণ্ড”র উল্লেখ পাই। তার ছাপও এ কাহিনীতে অল্প- 
স্বক্প পড়তে পারে । কিন্ত বৈদিক নক্ষোষাসার ছবিও তো “কালী গৌরী” 
ছাটি মেসের চিত্র। রাত-দিনের ওই রকম নানী-রূপাযণ মানবচিন্তার একটি 
প্রাচীবতম ফল। 

'নেক পরবর্তী কালে, ভবে প্রথম প্রী্টী় শতাবীর আগেই আর ছুটি লাদা- 
কালো নারীদেবত! অল্পবিত্যর প্রতিষ্ঠা,লাভ করেছিল। এরা হলেন হিমালয়- 
জাত! ছটি প্রায়-ধমঞ্জ নবী ( এই ভাবনার ৰশেই একটির নাম মমূনা! । কথাটি 
াললে গ্গ। বসুন, অর্থাৎ ঘমজ ছুই গজ নদী 1)। যমূনা কালে! অর্থাৎ বমূনার 
জল নীলাভ ব! কালচে, গঙ্গার জল সাদ! বা ঘোলাটে । বমূনার প্রতিষ্ঠা কম 
হয়েছিল, ঘেছেতু এর অপর পারে দেশের বে বৃহত্বর ভূখও ছিল তা৷ প্রায়ই জঙ্গল 
ভূধি, লেখানে ত্রাক্ষণয অর্থাৎ বৈদিক বাগবজ্জের-- তেমন রষরম! ছিল 
না। গঙ্ষার তীরে ত! ছিল। তাছাড়া গঙ্গা অনেক বেশী পলিমাটি 
ফেলে এসেছে, ঘার ফলে গঙ্গাবিধৌত অঞ্চলে চাষবাষের কান্ধ খুব ভাল ভাবেই 
চলত । উত্তর ভারতের “কবিলংস্কৃতি”র বাস্বভূমিই ছল গঙ্গা-বমূনার উপত্যকা 
তাতে গজার দান ঘছুনার চেয়ে বেশী । গঙ্গার দেবীতে পৃ অভিষেক ঘটেছিল 
আছমানিক দশম শতাবীর কাছাকাছি সহয়ে। তখনই গক্াজলের মাহাত্া 
ব্মস্ত তীর্থবারির মহিম। ছাড়িয়ে গিয়ে বিষুর পাঙ্দোদকের মাহাক্স্য পেয়েছিল । 
বীর্য দশম শতাক্ধীর পর থেকে গঞ্গামাহাত্্য ভারতবর্ষের মনপ্রাণের এঁকোর 
একটি দৃচতষ বন্ধন-রজ্জ, হয়ে আছে। 

গ্রস্ক্ধমে পশ্চিমবঙ্গে একটি মেয়েলি আচার-অনুষ্ঠানের কথার উল্লেখ 
করা ঘার। কালীপুজার রাজ্িতে কোন কোন অঞ্চলে মেয়েম্হুলে লক্্মী-অলম্মীর 
পুঁজ! হয়। ছইই পিটুলিতে গড়া খেলার পুতুলের যুতি। তবে লস্ববীর রও 
বাধা, অলঙ্ধবীর রঙ কালো । এখানে আমলে পাচ্ছি আমরা কৃফী-অকষীর, 
কালিকা-গৌতীর়ই এক বংস্বরণ। 


এইবার সাঙ্গা-কালে। পুরুষ ছ্েবতার কখ। বজি। 


হরি-হ্র, সাধা-কালে। দেবা ও তিন কালী ১০৩ 


কফ-বলদেব কালোনদাদ।। ককের রঙ থে কালো, তা তার নাদ 
থেকেই বোঝ বায় । কফ শক্টির অন্ততষ মৌলিক দর্খ, বা ইউরোপীয় 
অন্তভাবায়ও অমর্থিত, তা হচ্ছে 'কালো। কিন. বলদেব লাদ। হলেন 
ফেন1 কফের বৈপরীতো 1 সেট! নত্তব আর একদিক খেকেও। পৌয়াণিক 
কাহিনীর কফ-বলদেব যে বৈদিক দেবতা অক্বিত্বয়ের পরিণতি নে বিষন্ে 
যথেষ্ট প্রাণ আছে। উড়িক্তার পুরোনে! কাঁছিনীতে এর জগাখ-বলবাম 
হলেন অশ্বারোহী ছুই যোদ্কা, একজনের ঘোড়ার রঙ কালো, আর একজনেয় 
ঘোড়ার রঙ সাদা। খগবেধে অঙ্বিতবয়ের নাম ছিল দ্র ও নালত্য। এর! 
মানষের আভিছহর দেবতা, এরা “হারা দেওয়ান, মরা বাচান। আগ 
আবার দেবী উবার অনচর-স্থযংও বটেন। ইউরোপীয় পুরাণকাছিনীতে এরা 
ছটি যমজ তার? । 

মনে হয় একটি হ'ল সন্ধ্যাতারা, কৃষ্ণ-_নক্ৎবুষণীর পূরুষ প্রতীক, অপরটি 
হুল বলদেব-_উবা-অরুধীর পুরুষ গ্রতীক। কৃষ্ণ হলেন বৈদিক মশ্র ( অর্থাৎ 
খুব কাজের লোক), তর বলদেব হলেন বৈদিক নাসত্য ( অর্থাৎ বিলানী 
পুরুষ )। কৃষের ব্রজ্জলীলার যে কাহিনী আমরা পেয়েছি তা পরব্্তী 
কালের । সেখানে বলদেবের চিন্র খুব ফিকে হয়ে গেছে এবং তার গুণাবলী 
কষে সঞ্চারিত হয়েছে । এখন কুষঃ-বলদেবে দুজনের বৈপরীত্য দেখাচ্ছি। 

ক রাত্রিতে বাস করেন, বলদেবের রাসলীল। দিনে । কৃষ্ণ গোপনে 
বাশি বাজিয়ে নিভৃতে রাধাকে নিয়ে আসেন। বলদেব প্রকাশ্যে টেনে 
আনেন যমুনাকে । বলদেব দিনের ঠাকুর, তাই তিনি সকালে গোরু চরাতে 
যান। (কৃ্ককে তিনিই ডেকে নিয়ে ঘান। আর কৃষ্ণ রাত্রির দেবত' 
তাই তিনি সন্ধায় গোরু ফিরিয়ে আনেন গোষ্ঠে অর্থাৎ রুষ্ণীর কুলায়ে )। 

তাছাড়। বলদেবের লাগা হওয়ার আর একটা কারণ থাকতে পারে । 
ভার উপরে -ঘেফোন কারণে ছোক--শিবের সামন্ত ও সাধর্মা এসে 
পড়েছে। শিৰ সাদ। (কেন তা পৰে বিবেচনা করছি), তার তূহণ 
লাপ, তিনি নেশাভাঙ করেন। বলদেব_সর্পাত্বা, শেষ নাগের ব্বরূপ, সার 
রাজধানী জলের তলীয়, নাঁপের দেশে । তিনি মন্তপ। শিবের প্রতীক 
লিঙ্গ, বলদেবের জন লাঙ্গল। শিবের একটিমাত্র কাস্তা-পার্বতী । বল- 
ছ্েবেরও একটি মাত কান্ত!“ বারী (রেবতী )। 

হিন্দুধর্মের প্রধান ছুই পুরুষ দেবত!1 বিষ্ু-শিব হলেন কঁফ-বলবেবের 
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অতো কালো ও লাদা। বিষু কালো, মানে হ্যাষবর্ণ। আকাশের বু 
কলে। বিজু সর্বব্াপী, সবকিছু নিয়ে আছেন। তিনি আকাশ। কিন্ত 
শিব? তিনি ফেন সাহা] | 

শিবের ব্যাপার বিষ মতে! সরল সহজ নয়। বিষু সরালরি এসেছেন 
বেষের থেকে । শিব তেমপি আসেনি । তার মধ্যে অনেক দেবভাবনার 
মিশ্রণ ঘটেছে । খগবেদের দেবতা রুত্র অংশত শিব, পুরোপুরি নন। 
অর্বাচীন বেদের - আন্ণ গ্রন্থের--ছ্েবতা। রুদ্র, ঘকে ছেবতার। স্থষ্টি করে- 
ছিলেন নিজের নিজের অংশ দিয়ে (--ঘেষন করেছিলেন যহিযান্থুর বধের 
অন্ত দেবীকে _-) তার বিশেষ নাম হল “ভৃতমন়' বা! “ভব'। অবৈদিক দেবত। 
ধোঙ্গী শিব বৈদিক দেবতা ছুটির সঙ্গে মোটেই সংপৃক্ত নয় । একবারেই 
মিল নেই বলা ভূল হবে, কেননা মিল কিছু ঘটেছে । তবে পরবর্তীকালে । 

খগবেছে কিছু কিছু ভাস! ভালা দেবভাবনা আছে। তার মধ্যে 
একটি হুল 'বান্তোস্-পতি' অর্থাৎ বান্বদেবত, গেরম্থালির ঈশ্বর । খগ- 
বেছের সপ্তম মণ্ডলে (৫৪) বাধ্যোস্-পতির একটি স্যব (শক্ত ) আছে। পরের 
হকের প্রথম খকফেও এর উল্লেখ আছে। কিন্ত খগবেদে এর সঙ্গে রুদ্ের 
অখবা অগ্ত কোন দেবতার ধোগাধোগ উল্লিখিত নেই। তবে তৈত্তিরীয়- 
সংহিতায় বান্ধদেবতাকে রুদ্রের নামান্তর বলা হয়েছে। 

পরবর্তীকালে লৌকিক আচার-অন্ুষ্ঠানে বাস্তদেবতার মাহাত্্য ্বীরুত 
হয়েছে, প্জাও চলিত হয়েছে । প্রাচীন ভারতের চৈতাপুজা একটি বিশেষ 
অনুঠান ছিল। এ পৃজ। প্রকারান্তরে বৌদ্ধ ধর্মেও স্বীকৃত হয়ে এসেছে। 
ফামতা-কামন্ধপ অঞ্চলে এখনও বাস্তদেবতার নামটি বিলুপ্ত হয়নি, 'বাথে 
কূপে রয়ে গিয়েছে । পশ্চিমবজে এ বেবতা ও পুজা এখন বিলুগ্ত । তবে 
প্বাস্ববাবা 'র স্বীকৃতি আছে ভিটা-বালী প্রাচীন গোখরো সাপে। 

লৌকিক আচারে বাস্তদেবতার প্রতীক ছিল পূর্বপুরুষের সমাধিস্তূপ বা 
বাঁধি লৌধ বা লমাধি ত্স্ত। এই তিন বন্ত সাধারণত চুনকাম করা 
ছুত / তাই থেকে শিব হয়েছেন শ্বেতকায়। ত্যস্ত একদিকে হয়েছিল ভিত্তি- 
তত, যলহত্ত বা পুরোলে। বাংলার "দাঠ। জাঠা'। আর একফিকে হয়ে- 
ছি বহনকারী নপ? বিশ্ব বা শেষ। এই প্রঙগঙ্গে বাণভট্টের একট ক্সোক 
ধা অনেক শৈব রাজার শাননপট্টে উদ্ধৃত দেখ! খায় তা স্বরণীয়। গ্লোকটি 
উহা রুচলা। 


হরি-হ্য়, লাধা-কালে! দেবতা ও তিন কালী ১৭৫ 
নমস্‌ তৃঙ্গশিবশ্চদ্বিচজ্রচাষরচারবে। | 
জৈলোকানগরারস্তযূলতসভার শস্তবে । | 

"নমস্কার (করি) শড়ুকে, হার উচুমাধা। চক্্রকিরণের চারে ঝলদল, 
খিনি ভিভূবনকপ নগরপরিসরের ভিতিন্তন্ত (স্বরূপ )।' 

. খমাদের এধনকার শিবষ্াবনার অনেকগুলি খেই এসেছে এই বাস্তোম্‌ 
পতি ভাবন! থেকে। যেমন, শ্থংলকায়, সাদা, রঙ চিতাভস্মলেপ ও সপ 
ভূঘণ। এইখানে উল্লেখ করি যে মুলত্তত্তের লঙগে রূপের যোগাযোগের স্পষ্ট 
প্রমাণ মিলেছে। আলাম অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি পূজা স্তন্তের গায়ে জড়ানো 
লাপের প্রতিকৃতি আছে। (মংসম্পাদিত, এপিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত 
বিপ্রধাসের মনসামঙলের ভূমিক| ভ্রষ্টব্য।) 

ভিন 
দেবী কালী একজন নন, অন্তত তিন জন ছিলেন । দুজনের উলেখ সাদা-কালো! 
দেবতার আলোচনায় ধরা পড়েছে। এ ছুজনের একজন হলেন খগবেদের 
নকৃং্কুফী, বিনি পৌরাণিক মহাদেবীর খোলসের মতে1। শুন্ত নিশুস্ত বখের 
কাহিনীতে ধিনি.উপ্লিখিত হয়েছেন 'কালিক।'_"অথণৎ কালো-মেয়ে রূপে। 
হবিতীয় কালী বেরিয়ে এসেছিলেন মহ্যদেবীর ( --অস্থিকা, চণ্ডী--) লঙগাট 
থেকে ৷ শুভনিশুপ্তের সেনাপতিছ্বয় চণ্ড ও মু খন দেবীর বাহিনীকে 
হারিয়ে দিচ্ছিল তখন দেবীর ক্রোধ ধেন কালীর বীতৎস মৃতি ধরে বেরিয়ে 
আসে ও চগ্মুণ্তকে হুত্যা করে। এই দ্বিতীয় দেবী কালী--আমাদের এই 
নামে অধুনা পুজিত দ্েবতা-_“মহাদেবীর ললাট” থেকে বেরিয়ে এসেছিল । 
মার্কতেন্-পুরাণ থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করছি (অধ্যায় ৮৭) 
ক্রকুটীকুটিলাৎ তন্তা ললাটফলকাদ্‌ ভ্র,তম্‌। 
কালী করালবদন| বিনিষ্কান্তসিপাশিনী ॥ 
বিচিতরধ্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণ] । 
 স্বীপিচর্যারিধীনা ভফমাংসাতিভৈরব] | 
অতিবিস্তারবদন! জিহ্বাললনভীষণ] | 
নিষপ্ররক্তনয়না নাদপুরিতদিডমূখা || 
তার ভূরুকৌচকানে। কপাল থেকে অমনি বেরিয়ে এল কালী। তাঁর 
মুখ ভনুগ্বর / তলোয়ার ও ফান নিয়ে. বিচিন্ত ঢাল ধরে। হায় ( অর্থাৎ 
মারের যুণ্ড বা অন্ধ) মালা করে পরে, বাতের. ছাল জড়িয়ে। গানের 
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সাংন শুকিয়ে গেছে। অত্যান্ত ভরম্বর দেখতে । সুখে প্রকাও হা। জিব 
তরগ্গরভাবে লক্লক্‌ করছে। বলে গেছে লাল চোখ। ভাকে চারছিক মৃখরিত 1 

এই থে ছবি তা ঠিক আমাদের এখনকার পূজিত কালী ঠাকুরের 
প্রতিমৃতি নয় । মনে হয় মাকখের-পুরাণের এই বর্নাটি একটি বিকৃত 
লংন্বরণ। ইন্দোইউরোপীয় সভাষীদের মধ্যে ( এবং তার বাইরেও ) লোক- 
বিশ্বাঙ্গে প্রায় বর্বর ( অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে বৃুফমানবতার, বাপক অথে 
পশ্তষানবতার ) উদ্দাহরণ পাওয়া যায়। গ্রীসে ছিল মানববরাহ (তুলনীয় 
আমাদের বরাহ-আঅবতার ), ইংলগ্ডে মানবশশ, যিশরে মানবশৃগাল, আফ্িকায় 
মানবছেড়েল, চীনে মানবশূগাল, জার্মানীতে মানবনেকত়ে, ভারতবর্ষে মানব- 
শাল ইত্যাদি। 

ঘার্কগ্ডের পুরাণের বর্পপাটি যেন মানববাঘের বিমিশ্র চিত্র। অত্যন্ত 
ক্ষুধাত, অংশত ধানব অংশত বাঘ--মানবব্যান্্। যার, লাল চোঁখ বসে 
গেছে, ধার ক্ষীণ উদয় আরও ক্ষীণ হয়েছে, খানের প্রত্যাশায় জিব লক. লক্‌ 
করছে । বাের চার পা, এ দেবীও চতুভূজ | (স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও 
বোঝ! ধায় এক হাতে অলি, এক হাতে পাশ, এক হাতে ঢাল, এবং অবস্তই 
অপর হাতে অস্কুশ (তলোয়ারের সঙ্গে ঢাল যেমন, পাশের নে অন্থুশেও তেমনি |) 

বিডিআ্জ মানবশাদূল কালী মহাদ্দেবীর দেহ থেকে বেরিয়ে এসে শা 
ল্ম্বভাবে শত্রসৈন্তদের সব খেয়ে ফেললেন, আর মানবন্বরূপে চও্মুণ্ডের মাথ। 
ফাটলেন। তারপর লে ছুই মৃণ্ড ছুহাতে ধরে নিয়ে কালী মহাদেবীর কাছে 
উপস্থিত ছলেন। দেবী লে উপহার পেয়ে খুনি হলেন। বললেন, 

বস্থাচ, চওড চ মৃও চ গৃহীত্বা 
স্বম উপাগত! | 
চাহৃগডেতি ততোলোকে খাতা 
দেবি ভবিষাসি ॥ 

“যেহেতু চগ ও মৃণ্ডকে নিয়ে তুমি এসেছ, (সেই হেতু) ছে দেবী, জনলমাজে 
ভূখি চামুণ্তা নামে বিখ্যাত ছবে।” 

চণ্ডমৃণ্ড বধেধ পরেও সস্ত-নিত্তত্তের দলকে কাবু করা গেল না। তখন 
আবরাক ছল দেবীরও সেনাদলের | সে দল গড়া ছল। দেবতাদের দেহ থেকে 
ডাছের শক্তি বেতিন্কে এলে মহাছেবীর নারীবাহিনী ত্ষ্টি করলেন। বি থেকে 
জা বৈকষী, আস! থেকে ভাবী, “ইজ থেকে চন্দ্রাণী, কুমার থেকে কুমারী 


হরি-হ্র, সাঙা-কালো দেবত। ও তিন কালী ১৯৭ 


ইত্যাদি । এরা লব যুদ্ধ করেও পেরে উঠতে পারছিলেন ন! শুস্ত-নিশুত্তর নূতন 
সেনাপতি রক্তবীজের কাছে। রক্তবীকে কেটে ফেললেও নে মরে ন1। 
(তখন বোধ হয় অসি আর শূল ও বহূর্বাগ ছাড়! বধের কোন উপার জান! ছিল 
না।) তার রক্ত এক ফোটা মাটিতে পড়লেই আর একটা বৃক্তবীজ জস্মায়। 
রক্কবীজের কাছে হয়রাণ হয়ে মহাদেবী তখন নিজের শরীর থেকে শক্তি বার 
করলেন। এ শক্তি শিয়াল (অথবা নেকড়ের আকৃতি ), অথবা এ শক্তি 
শ্গাল-মুখ অথবা! কোকা-মৃখ, অথাৎ বথার্ মানবক। 

ততো! দেবীশরীরাৎ তু বিনিজ্ঞান্তাতিভীষণ! । 

চত্তিকাশজিবু 'অতুগ্রা শিবাশতনিনাদিনী ॥ 

--'তারপর দেবীর শরীর থেকে বেরিয়ে এল অতিশর় ভয়ঙ্কর চণ্ডিকাশন্জ, 
শৃগাঃ একশ ( শিয়ালের ) রব-কারিণী ॥' 

[ ক্নোকটি আলোচনা করবার আগে দেবীর ছুটি মানবজাস্তব মুত্তির কথা 
বলতে চাই। পৃরাণকাছিনীতে এবং প্রত্বলিপিতে মহাদেবীর “কোকামুখা' ব। 
“কোক-মুখা' নাম পাওয়া গেছে । “কোক' নামে নেড়ে বাঘ অথবা! 
শিয্পাল। বিষুর নামও মিলেছে 'কোকমৃখ' । এই নামের বিষুমূতি নৃপিংহ- 
সৃতির মধো তলিয়ে গেছে । মহাদেবীর বেলায় “কোকামুখা' মৃত্তি লোপ পেয়েছে 
ৰলে মনে হয়। কিন্ত লোকবাবহারে কিছুকাল আগে পর্যন্তও “শিয়ালী কালী” 
পশ্চিমবঙ্গে একেবারে অজ্ঞাত ছিল ন1 ] 

এই প্রনজে মহাদেবীর আর একটি মানবজান্তব কূপের কথ! বলে দিই। 
মাকতের-পুরাণে মহাদেবীর পক্ষীমূত্তির কোন উল্লেখ পাইনি, তবে হুরিবংশে 
এবং পুরানসাহিত্যে অন্তর আছে। কংস কর্তৃক শিলাপাটে আছড়ে মারার 
সময় সন্ভোজাত শিশুমৃতি দেবীর চিল হয়ে উড়ে যাবার কাহিনী সকলেই অবগত 
আছেন। এই বিশ্বান অনুসারে আমর! এখনও আকাশে শঙ্খচিল উড়লে নমস্কার 
জানাই। শান্ত অন্থসারে দেবীপূজার “কান প্রাচীন বিধানে পক্ষীমৃতি অথবা 
পক্ষীযৃখ মহাঙ্গেবীর উদ্লেখ পাইনি । তবে লোকব্যবহারে ত1 চলিত ছিল। 
ষোড়শ শতাব্বীর মধ্যভাগে কবিকস্বণ মুকুষ্ম চক্রবর্তী ভার কাব্যমধ্যে মেবীন্তোজে 
লিখে গেছেন-- 


৮ 


'বলারু পুজিয়! ব্লছেবের ভঙ্গিনী । 
“জোক ( প্বলাক”, “বলাকা” ) রূপে 
পূজিত ( তুমি ), বলদেবের ভঙ্গিনী । 


১০৯৮ প্রবন্ধাবলী-- প্রথম খণ্ড 


অষ্টাদশ শতাবীতে ভাঁরতচন্ের অনদাষফলে এবং এইসময়ে লম্বলিত 
'তঙগ্রন্থে মভাদেবীর নাষ পাচ্ছি 'বগলা' ( বগুলা তুলনীয় বকলক) অথব| “বগলা” 
সুখী ।' তারতচজ ও তাঁর লমসামস্িকেরা শুধু নামটিই পেয়েছিলেন এমন 
কোন পক্ষী-ছেবতার অথবা পক্ষী-মানব দেবতার মৃতি দেখেছিলেন বলে মনে হয় 
না। তাহলে নিশ্চয়ই কিছু বর্ণন! পাওয়া খেত। 

ঘার্কেণ্ডর় পুরাণের তিনটি থেবীমাহাক্া কাহিনীর কোনটিতেই যে দেবীর 
পক্ষীরূপের উল্লেখ নেই তা অতান্ত তাঁৎপর্ধবছ । ফাছিনী তিনটির যধ্যেও হেন 
ফিছু মতের তফাত কাছে । দ্বিতীয় কাহিনীতে মানবন্গান্তব যোটেই নে, বগি 
ন! মহ্যান্রকে মানবজাস্তব বলে মনে না করি । তবে প্রথম কাছিনীর্তে একটু 
আছে। মধু-কটত হল মধুকীট (“মধুকীট +-ত” )। এখন মূল আলোচনায় 
ফিরে ধাই। এ 

দেহ থেকে শিবাশিক্তি বার করবার প্রয়োজন হুল রক্তবীজের রক্ত মাটিতে 
পড়বার আগেই ত খেয়ে ফেলা । (কেজানে হয়ত শৃগাল শব্দের লোক 
বাৎপত্তির খাতিরেই--“অন্থক্‌ লাতি”--বৃক (কোক) এখানে শৃগাল হয়েছে ।) 

মহাগেবী চণ্কার দেহ থেকে কালীমূতি বেরিয়ে তা চণ্ড-মুণ্ডকে নিহত 
ফরেছিল। এখন যে আবার রক্কবীজকে ধ্বংস করতে আর এক শক্তি 
নিফাশনের প্রয়োজন ছল তাতে মনে হয থে এখানে একটি স্বতগ্র কাহিনীর 
বংযোজন হয়েছে । হয়ত এখানে সব দেবতারই শক্তি শৃগাল ( কোক ) রূপে 
প্রকাশ পেয়েছিল । মছাদেবীর শক্তি তাদের নেতা ছিল। মহাদেবী তার 
এই শৃগাল স্বর্ূপকে ( অথবা শৃগাল-বাঁছিনীকে ) দৃত্তরূপে পাঠিয়েছিলেন শুস্ত- 
নিঙতের কাছে। তারা ধঙ্গি প্রাণে বাচতে চায় তবে যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে হেন 
পাতালে আশ্রয় নেয় । মছাদেবী ভয় দেখিয়েছিলেন, অন্যথা! তার শিবাপাল 
তাদের মাংদ ছিড়ে খাবে। নংযুক কাহিনীর মর্ষ ন|। জেনে জাধাদের শান্তর- 
কারের! শিবাদূতীর আবল অর্থ ধরতে পারেন নি। আনল অর্থে শকটি কর্ষ- 
ধায় লমাস, শিবাই দূতী। ও'রা ধরে নিয়েছেন লমাসটির ঠিক পাঠ শিবদৃতী। 
ভাই তার! অক্থাৎ শিবকে মহাদেবীর দৃত্বরূপে কল্পনা করেছেন। তার! 
বিবেচন| করে ছেখেননি থে শুভ্ভ-নিশ্তস্ত কাহিনীর যধো--এমন কি যার্কগের 
পুরাণের আর ছুটি কাছিনীর মধ্যেগড শিবের কোনই স্থান নেই ষেবীর 
সম্পর্কে । শান্কারঘের গৃহীত অর্থ ছল--শিব ধার মৃত এমন নারী 

বহহীছি লমাস )। 


হবি-হুর, সাদাঁকালে! ফেবত! ও ভিন কালী ১৮ 


যহাদেবীর যে শিবাবাহিনী ছিল তা তার উক্তি থেকেই প্রমাণিত হয়। 

শুভ-নিতদ্তের প্রতি উক্কির মধ্যে এই কথা ছিল, 
বলাবলেপাদ্‌ অখ চে তবন্তে। বুদ্ধকাতিক্ষণঃ | 
তদাগচ্ছত তৃপান্ধ যচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ ॥ 

_-সামর্থ্যের অহস্কারে যদি তোমরা যুদ্ধ করতেই চাও তবে এগিয়ে এন ॥ 
আয়ার শৃগালেরা তোমাদের ছুজনের মাংসে তৃণ্তিলাস্ত করুক 1 | 

শুভ-নিশুস্ভ মহাদেবীর প্রস্তাব অগ্রাহু করলে। রক্তবীছের তাগুব' চলতে 
লাগল । ত্বার বিরুদ্ধে চামুণ্ত। নিয়োগ করলেন কালীফে। কালীর সঙ্গে 
শিবার কোন উল্লেখ নেই। থাক উচিত ছিল। একা কালী রক্তবীজের সব 
রক্ত আগে গলাধঃকরখ করতে পারে নি। এখন শিক্পালষের সহযোগিতায় সে 
কাজ করতে পারা গেল। 

আগে কোকামুখা দেবী ও শিগ্পালী কালীর উল্লেখ করেছি। এখন মনে 
পড়ছে “শতনিনা পিনী” শিবা-দূতীর কথা । এমনি একটি দেবতার পৃজা বহুকাল 
থেকে প্রচলিত আছে রাঢ়দেশে-কাটোয়া অঞ্চলে । দেবীর কোন যৃতি. এখন 
নেই, আগে ছিল কিনা তাও ঠিকমত জান। নেই । দেবীর নাম ছ্ু্পরা আল 
দেবস্থানটির এবং গ্রামটির নাম অট্রহাস। এখানকার দ্বেবীপৃজার বৈশিষ্ট 
হল *শিবাভোগ' অর্থাৎ শিয়াল খাওয়ানে।। 

মহাদেবীর শৃগালরূপের (খাটি মানবজান্তব ) উল্লেখ হুরিবংশ বিষুপুরাণ 
প্রস্ৃতি পুরানে। পুরাণে কষ্চজন্স প্রপজে আছে । মহাদেবী শৃগালকপ ধারণ করে 
বস্থদেবকে হমুনার মধ্যে দিয়ে পথ নির্দেশ করে দিয়েছিলেন গোকুলে যাবার্‌ জন্যে । 

মার্কগডয় পুরাণের কালী-চামুণ্ড অল্প-স্বল্প পরিবর্তন নিয়ে মানবন্ধান্তব্তা। 
একেবারে পরিত্যাগ না করে এখানকার কালী ঠাকুরে দাড়িয়েছেন। আর 
মানবস্তান্তবতা একেবারে ঝেড়ে ফেলে লোকসংস্কৃতিতে--শিল্লে ও পুজাকর্মে-_ 
তিনি পরিণত হয়েছেন কষ্কালসাব শীর্পযৃতি দাঁত বার কর! ডাকিনী মৃতিতে। 
নাষ তার চচিকা (যানে, চাচা ছোল।), রক্ষিপী (মানে, শীর্ণকায় ক্ষুধার্ত 
নারী ) অথবা কন্কালী ( মানে, কঙ্কাললার নারা )। চামুণ্া নামও চলে। 

দ্বিতীয় কালীর নন্বপ্ধে অনেক কথা বললুম। তৃতীয় কালীর সম্বন্ধে কিন্ধ 
প্রথম কালীর মতে বলবার বেশি. কিছু নেই । এই তৃতীয় কালীর উল্লেখ 
কষেছেন কালিদাস । কুষারসম্তবে শিব বখন পার্বত'কে বিবাছ করতে হিযালয়- 
বনে যাত্রা করেছিলেন তখন বর্যাত্রীর মধো ছিল নরাস্থিন্লস্কার পর! কালী | 

কালী কপালা ভরণ। চক্কাশে। 
এ কালী শিবের গণের একজন, নন্দীতৃঙ্গীর মছে1| সুতরাং খপদেবতা। 





ধর্মঠাকুরের ইতিহাস 


খগ বেদে ঘহ ও ষমী বাংলার লৌফিক পুরাণে ধর্ম ও মনল! (কেতড্া)। ঘম-বষী 
মানে ধমজ ভাইবোনি। ধর্ষকেতকাও তাই। বর্ষের শরীরাংশ থেকে কেতফার 
উত্তৰ যেষন হিক্পুরাণে আদম থেকে ইবার উৎপত্তি। বাংলার লৌকিক 
পুরাণে সৃতিপতনে ধর্ম-কেতকার বম-জীবনের গোড়ার কথা নেই। আছে 
এইটু? হে দের বিয়ে হয়েছিল কিন্ত সংলার করা হয় নি। বিয়ের পরেই 
ধর্মঠাকৃরের বৈরাগা উদয় হয়, তিনি বিবাগী হয়ে চলে যান তপস্যা করতে। 
তারপরে আর কেতকার সঙ্গে তীর দেখা হয় নি। এই কাছিনীর 
মধ্যে হেটুকু অন্তত আছে লেটুকু গ্গবেদের ধমবমী-হুক্ত (১০. ১*) পূর্ণ 
ফরেছে। অর্থাৎ ধর্মের ফোন ইচ্ছ। ছিল না এই অবৈধ ও অসঙ্গত বিবাহে, 
কেবল ফেতকার নির্বন্ধেই তা হয়েছিল। (কেতকা-মনস! নামের মধ্যে এর ইঙ্গিত 
আছে। কেতকা শবটি ফেত শব্দের নঙ্গে সম্পফিত, কেত মানে বানন! 
কামনা । আর মনসা! এলেছে মনস্‌ থেকে, সে শবের অর্থও তাই। পরবর্তী 
কালের ধর্ষপূজার অনুষ্ঠানে এর নাম রয়ে গেছে কামিনী । এখানেও কাম।) 
খগবেছের সৃক্কে দেখি যে ঘমী উতলা হয়ে চাইছেন ঘমকে ভর্ভারূপে। কিন্ত 
ঘম কিছুতেই রাজি নন। বললেন, 'রাজ্ির পর রাজি কাটবে আমাদের দিনের 
পর দিন, সর্ষের চোখ বুজবে খুগবে, স্তৌ আর পৃথিবী চিরকালের লঙ্গী ও বন্ধু 
আর ভাঙ্গের সামনে ধমী করবে যমের সঙ্গে অবৈধ আচরণ, তাও কি 
কখনো! হয় ।' 

যাত্রীভিরস্মা অহতি দক্টেৎ 

হর্ষ চক্ুমুহুরুন্সিষীয়াৎ। 

দিঝ। পৃথিবা। মিথুন সবন্ধ, 

যমীর্স্ত বিভৃয়াদজামি ॥ 
এর পরের কখ। বেছে অনুক রয়ে গেছে কিন্ত তার অন্থযৃত্তি রয়েছে ধর্মঠাকুরের 
কাছিনীতে। বড় মর্মাহত ছয়ে ভিনি ঘর ছেড়োছিলেন। 

ধর্মঠাকুরের কাহিনীতে পাই বে ধর্ষের বিষ (প্রাচীনতম অর্থে, রেভস্‌) 

পান কৰে কেতকা অন্ধা বিষু-মহেস্বর এই জিদেবাকে জন্ম দিয়েছিলেন। একথা! 


ধর্ঘঠাকুরের ইতিহাল ১১১ 


বেছে ফম-বমীর প্রলঙ্গে নেই। তবে এর একটু আভাস আছে কৃটি-উপকরম 
প্রসঙ্গে (১০, ১২৯. ৪ কখ )। “তখন আগে বেরিয়ে এল কাম, ঘা! ছিল মনে 
প্রথম রেস: 1 | 

কামন্তদগ্রে লমবর্ভতাধি 

মনসো। রেতঃ প্রথমং হদাসীৎ। 
ঘমের সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগ এইখানেই শেষ নয় । আরো আছে। 


বন্ুকায় যেখানে প্রথমে ধর্ম পরে তার পুত ভ্রিদেব! তপস্যা করেছিলেন ভার 
কাছে ছিল এক বট গাছ। ধর্মকে বহন করে ভ্রমণক্লান্ত উলুক এই গাছে বিশ্রাম 
করেছিল। খগবেদের এক শুজেও মের পত্ত্রবল বৃক্ষের উল্লেখ আছে (১৭. 
১৩৫, ১ কখ।| নে পজজবনল গাছের তলায় দেবতাদের সঙ্গে বম লোম (1) 
পান করতেন । 


যশ্যিন্‌ বৃক্ষে স্থুপলাশে 
চেবৈ: লংপিবতে হম: | 
ধর্মঠাকুরের নামটি নিয়ে অনেক কল্পনা-জল্পন। হয়েছে । ধর্মঠাকুরের পাদপীঠ 

কুর্ম। কচিৎ কুর্ম তার প্রতীকও । এর থেকে শ্রীযুক্ত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় অঙ্গমান করেছেন ঘে ধর্ষ শব্ঘটির মূলে ছিল কৃর্দবাচক অনার্য (কোল) শষ 
“দড়ম্” । “ঘড়ম্‌” ব।“দরম্” থেকে ধর্ম' হওয়। নান। দিক থেকে দুরূহ । ধর্মঠাকুবের 
নাম আধুনিক নন্গ। এবং গোড়া থেকেই ধম ধধ্মরাজ' | ধর্মঠাকুরের নামের 
শেষাংশ 'রাক্স সেই নামাংশ বহন করে চলেছে । দেবতাদের মধ্যে প্রধানত 
দুজনকে রাজা! বল। হয়েছে খগ.বেদে, ঘম'ক আর বরুণকে । প্রলোক-পথিককে 
উদ্দেশ করে বেছের খণ্য বলেছেন, “শ্বধায় মত্ত রাজ! দুজন ধম আর বক্ুণকে 
তুমি দেখতে পাবে' (১০. ১৪. ৭)। 


উভা রাজান। ত্বধয়। মস্ত 
ঘমং পশ্ডানি বরুণং চ দেবম্‌ ॥ 
ধর্মঠাকুরের মধ্যে হম বরুণ ছুজনেই আত্মগোপন করে রয়ে গেছেন। 
হমকে ধর্মরাজ বল! হয়েছে মহাতারতে পুরাণে । এ নাষ খগবেদে একবান 
আছে (“মরাজ:* )। পুরানো! বৌদ্ধ সাহিত্োেও এ নাম অজ্ঞাত নয় । ভীযুক্ত 
নলিনাক্ষ দত্ধ সম্পাঙ্গিত গিলগিট পুঁখিতে (যঠ শভাবী ) পাই,--প্যমস্ত 


১১২ প্রবন্ধাবিলী _ প্রথম খণ্ড 


ধ্ধযা জন)” "ঘমোহপি ধর্মরাজ:: । ধর্যরাজ নাহের গ্রে এবং তার গ্রাষদেবদ্থের 
ইঙ্গিত রয়েছে খগ বেদের একছুজে (৯. ৯৭, ২২ গ )। 'ধর্ম হয়েছেন গ্রামাবানীর 
রাজা | 
ধপ্রণডৃবদ্‌ বুষন্ুপ্ত রাজা 

খগবেছে (কআবেতায়ও ) বম প্রথম মর্তা। তিনিই প্রথম মৃত্যু বরণ 
করেছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ দেবতার যধো গণ্য হয়েছিলেন । বেগে মের মৃত্যুর 
উল্লেধমাত্র আছে ।১ বাংলায় স্থই-পর্তনে গল্পটি পুরোপুরি দেওয়া আছে। 
বাংল! কাহিনীর কিছু রূপান্তর পাওয়া ঘায় কোন কোন আদিবালীদের মধ্যে। 
আগাম আঞচলে পাই গোরুর মৃতদেহ রূপে ধর্মের ছলনা । এর থেকে মনে 
হয় কাহিনীটি খুবই প্রাচীন এবং খুব প্রাচীন কালেই এই কাহিনী বৈদিক 
আর্যদের খ্বার! গৃহীত হয়েছিল। ব্রহ্াণ্ড সৃতি কাছিনীর ৃত্রও বনার্ধদের 
( সম্ভবত অস্্রিকদের ) কাছে পাওয়া । 

এখন ধর্মঠান্ুবের বরুপত্বের আলোচন। করি । ধর্মঠাকুরের মাহাত্বাথটিত 
কাছিনীর মধ্য প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে সব চেয়ে উল্লেখঘোগ্য হরিশ্চন্জ-লুইচন্্ 
উপাখ্যান । এটি ধর্ষমঙ্গলে আছে ধর্মপুরাণেও আছে। আর আছে বরুণের 
মাহাক্াকাহিনীকপে প্রাচীনতম বৈদিক পদ গ্রন্থ এতরেপ্-ব্রাঙ্ষণে। এঁতরেয়- 
বলেছে; ইক্ষধাকুবংশীয় বেধসের ছেলে রাজপুত হরিশ্চন্্র ছিলেন অপুত্রক। 
বরুণের অন্গ্রছে তার ছেলে হল রোহিতান্ব। কখ। ছিল অপুত্রক নাম 
খুচলে পরে রাজ! পুঅ বলি দিয়ে বরুণের পৃন্জ1! করবেন । পুজার কাল হলে 
স্বাজ। কেবলি লমগ় নেন, আর একটু বড় হোক আর একটু বড় হোক বলে। 
অবশেষে ধখন আর ঠেকানে। অপন্বব হয়ে উঠল তখন দৈববাণীর আদেশে 
বোছিতাশ্খ ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হলেন। যেখানে ' ধান সেখানে শোনেন 
.টদববাগী, চলে। চলে। এগিয়ে চলে । এই প্রসঙ্গে কয়েকটি পুরানো কবিতা 
(“গাথা”) উদ্ধৃত হয়েছে। দেঙুলি ভারি চমৎকার, ধেন হাধাবর 
আি-আর্ফছের চলতি পথের গান। সেগানের যুক্ত “চস়ৈবেতি” চলো 
চলে। 

পুশ্পিণ্যো চরতে। জঙ্যে ভূষুয়াক্মা ফলেগ্রহিং। 
শেরেহুন্ত সর্ধবে.পাপ.মানঃ শ্রষেণ প্রপথে হতাঃ চরৈবেতি ॥ 

--'ষে চলে তার পায়ে ফোটে ফুপ, তার আত্মা হয় বিশ্ষারিত কৃতার্থ। নব পাপ 
তার বরে পড়ে প্রপখে, পরিশ্রমে হত হয়ে । চলো চলে] ।' 


ধর্যঠাকুরের ইতিহাস | ১১৩ 


চরন্‌ বৈ মধু বিদ্মাতি চরন্‌ স্বাছুমূছ্দ্বরষ্‌। 
নূরবস্য পণ্ড শ্রেমাণং ঘো' ন তজ্জয়তে চরন্‌ চয়ৈবেতি ॥, 
"হে চলে সে মধু পায়, পায় স্বাহু ফল দেখ হরর শ্রেইঠত্ব. ধিনি চলতে 
চলতে তন্জরাগত হন না। চলো চলো ।, 
কলিঃ শয়ানো ভবতি সঙ্গিহথানত্ত দ্বাপরঃ | 
উত্িষ্ংস্ত্েতা ভবতি কৃতং সম্পন্ভতে চরন্‌ চবৈবতি ॥ 
--শুর়ে খাকলে তার পরাজয়, ধে উঠবার উদ্ভম করে তার ছু পোয়া লাভ। 
উঠে ধ্াড়ালে তার লাভ তিন পোয়া! । যোল আনা পায় ধে চলে । চলে। চলে ।” 
যোহিতাশ্ব তো গায়েব হল, এখন বরুণের রোষ এড়ানো বায় কিসে। 
বরুপের রোধে রাজ উদনরীতে তুগছেন। হুরিশ্চজ্জের খবি-পুরোছিত পরামর্শ 
দিলেন, অপরের ছেলে কিনে এনে বদল দাও । রাজ! তাই করলেন। দরিজ্ 
খাবি অজীগর্তের ছিল তিন ছেলে । তারা একটিকে বেচতে রাজি হুলেন। 
বাপ বললেন বড়টি বাদ, মা বললেন ছোটটি ছাড়া । মেজ শুনঃশেপকে রাখতে 
কেউই চাইলেন না । সুতরাং সেটিকে কিনে আন! হল । বলিদানের পূর্ধ- 
মুহূর্তে খবিপুত্র কাতর হযে বরুণের স্তুতি করতে লাগলেন। সে স্তি 
খাগবেদের একটি প্রপিদ্ধ সুক্ত (১.২৪)। শুনঃশেপ শুরু করলেন একে 
একে দেবতাদের বন্দনা করতে । 


কস্য নৃনং কতমন্যাম্বতানাং 
মনামছে চারু দেবস্য নাম। 
কোনো মন্থযা অগিতয়ে পুনর্ধাৎ 
পিতরং চ দুশেক্ং মাতরং চ॥। 


--'কোন দেবের, অমরদের মধ্যে কার চারু নাষ আমর! নিই এখন । কে 
আমাদের ছেড়ে দেবে আবার মহান্‌ মুক্তিতে যাতে দেখতে পাব আমি, 
বাপকে মাকে ॥ শেষে বরুণের কাছে নির্বন্ধ, 

শুন:শেপে! ছি অহ্যদ গৃভীতঃ 
অতিঘাদিত্াং ভ্রুপদেযু বন্ধঃ। 
অবৈনং রাজা বরুণ সম্জাছ্‌ 
বিঘা অব বি মুমোকি,পাশান্‌ ॥ 
: স৮এগুনঃশেপ ডাকছে আদিতাকে বন্দী হয়ে খেটায় ভিন ঠাই বাধা হয়ে। 
৮--(১ম) 


১১৪ প্রবন্ধাবলী - প্রথম খণ 


এখন রাজা বরণ একে দিন ছেড়ে। ভিনি জানেন কোনো অপরাধ 
করা হয় নি। বন্ধন খুলে দিন তিনি । শুনঃশেপের পাশ তখন ধীরে ধীরে 
খুলে পড় । 

বাঁংলার কাছিনীতেও ছরিশ্চঙ্জ রাজার ছেলে লুইচন্র বা! লুইয়া ( “এলো হিয়া 
এএরোহিভাশ এ রোহিতা্ব ) ধর্মের কাছে মানত করে পাওয়া । ধর্নঠাকুরের 
শর্ত ছিল, বড় ছেলেকে বক্গান দিতে হবে । ছেলে বড় হল। রাজারানী 
যানের হায় এড়িয়ে চলেছে। ধর্মঠাকুরও ভুলে গিয়েছিলেন। বিপদ ডেকে 
আনলে লুই্ঘা নিজেই। একদিন সে হাটুল ছুড়ে পাখী মারছিল। এক 
বাটুল লাগল ধর্মের বাছুন উল,কের গায়ে । উল.ক ধর্মের কাছে নালিশ করলে । 
ধর্ষের মনে পড়ে গেল “সেই লুইচন্ত্র বটে আমার মানান”। চললেন তিনি 
হরিশ্ক্ের বাড়িতে মানান সিতে । রানী টের পেয়ে ছেলেকে তার মামার 
বাড়ী পাঠিয়ে দিল্ন। কিন্তু সক্্যাসিবেশী ধর্ম ভোলবার নন। তার নির্ন্ধে 
ছেলেকে আনতে হল এবং তাকে কেটে ভার মাংস রাকা! করতেও হুল। সে 
মাংস মুখে তোলবার পূর্বমুহূর্তে সন্ধ্যাপী নরম হুলেন। নিজের স্বর্ধপ প্রকাশ 
করে লুইয়াকে বাচিয়ে দিলেন। 

বেদের কাহিনীটি শুধু হরিশ্চন্দ্রের গল্পেই পর্যবসিত নয় । ধর্মের পুজাবজ্েও 
অনভুবৃত্ত হয়ে এসেছে । ধর্মের ঘরভর। গাজনে শাদ1 ছাগল বলিদান দিতে হয়। 
নেই ছাগল কিছু দিন ধরে পুতে হুয়। তার এক পায়ে লোহার বেড়ি থাকে । 
এই পাঠাকে বলে লুয্ধে। নামটির উৎপত্তি একাধিকভাবে ব্যাথা! করা যায়। 
শীযুক্ত বলস্তকুমার চট্টোপাধায় ব্যাখ্যা করেছেন পায়ে লোহার বেড়ি ("লৌহ") 
থেকে । আমি বলি এটি রোহিভাশ্ব নামের পরিণতি হওয়াও জমান সম্ভব । 
পায়ের বেড়ির তাৎপর্য ছুদ্দিক দিয়ে । এক, বরুণের পাশের অন্ুকল্প, দুই, ঘমের 
ধাড়কার ( বৈদিক “পড়বীশ*_পায়ের বেড়ির ) প্রতীক। ( একপুন্সবতীর 
অথবা মৃতবৎসার পুজের পায়ে সর লোছাব বেড়ি কিংবী ডান হাতে নোয়া 
জেওয়ার রীতির মৃলও এখানে ।) 

ধ্মঠাকুরের পৃজাবজ্ঞে ঠাকুরকে পাই রাজার মত, রাজসভাধিহিত। আগেই 
বলেছি বেছে যে কয়জন দেবতাকে রাজ! বল। হয়েছে তার মধো ধম আর বক্ষণ 
প্রধান। এ ছজনের মধো আবার বরুণেরই প্রাধান্ত । বেছে শুধু বরণকেই 
বল! হয়েছে "্লম্্াট” অর্থাৎ অধিরাজ। সুতরাং ধর্ষের গাজনে যে বকুণের 
খ্দ্ধপ বেশি গ্রকটিত হবে তা অস্বাভাবিক নয়। 


ধর্যঠাকুরের ইতিহান ১১৫ 


ঘরতরা ( গৃহভরণ ) পুজেটিহজ্ঞ, পুজ হলেই ঘর বে । গাজনের অনুষ্ঠানে 
ধারা অংশ নেন অথব! উল্লিখিত হন তীদের নাম থেকে বোঝা বায় যে তারা 
মূলে ছিলেন রাজসভায় পদ্দিক। যেমন ধামাৎকনি ( "্ধর্যাধিকরশিক,” প্রধান 
বিচারক ), শান্তিবিগ্রহী ( "পাদ্ধিবিগ্রহিক,* সন্ধি ও বিগ্রহ করবার অধিকার 
আছে এমন মন্ত্রী), পড়িছার (“প্রতীছার*, সভারক্ষী ", মহাপান্র ( অমাত্য 
পটমহাদেরী ( প্রধান মহিষী ), কোঞ্রসাঞ্জি। ( পকুমারম্বামী” অর্থাৎ 
কুষারামাত্য , পাহুড়সাঙ্গই ("প্রাঘুটনংঘপতি*, বিদেশী আগত্তকদের তত্বা- 
বধায়ক ও ই্ত্যাি ইত্যাদি । 
গাজন অস্ুষ্ঠানের পুরানো নাম ছিল লাংজাত। কথাটি এলেছে সংখা! 
( এক সঙ্গে বু ব্যকির নৌকা কবে ধাওয়া) থেকে । একদা! এমনি ঝরে 
ধর্মের পুর্বানো! মন্দিরে ( “পুরান দেছারা” ) গিয়ে ঠাকুরের পুজা! করা! হত। 
যাওয়। হত নৌকা করে নদী দিয়ে । কোথাও কোথাও সমুভ্রের উল্লেখ আছে। 
স্থানটির নাম চীপাই । কোথাও কোথাও জাজপুরের নাম আছে। বদি 
সতাসত্যই কোন পুরানো দেহারায় গিয়ে এমনি করে ধমের পৃজ। হত তবে 
তা কোনারক হওয়া অসস্ভব নয়। (ধমঠাকুর কুরধদেবতাঁও বটেন।) তবে 
এ বিষয়ে জোর করে কিছু বল! অযৌক্তিক । 
বৈদিক কালে এমনি করে বরুণেরও সাংজাত ছত। তার উল্লেখ আছে 
মৈত্রায়ধী-সংহিতায় ( ২.৫.৬)। এই বর্ণনায় লুয়ে পাঠার ইঙ্গিত জাছে। 
প্রজপতিঃ প্রজ| অহজত | ত। এনং স্থষ্টা অতামন্কত। তা অতিমন্তমান। 
বরুণেনাগ্রাহয়ৎ । তা বরুণগৃহীতা: কৃষ্ণ; পেস্বোহধ্যন্কদদৎ | তল্যানহায় 
পাদমগৃহ্াৎ । তত্য শফ প্রাবৃহৃত । স একশিতিপাদতবৎ | তমবোচদ্‌ 
'অয়ং বাবাদাং গপ্রজানাম্‌ অবরুণগৃহীতোইনেনেমা: প্রজা! বর,ণান্‌ 
মুঞ্চানীতি । তং বারুণমালভত | তত ইমা; প্রজা বরুণাৎ প্রামুচ্ান্ত। 
'*ন্বীপে বাজয়েদ। এতা বৈ প্রত্যক্ষং বারণীর্যদাপঃ | ম্বে বা এতদ্‌ 
ধোনে প্রত্যক্ষ বরুশমবহ্জতি | সমস্তমাপঃ পরিবহস্তি রক্ষসামন্ববায়ায়। 
-প্রাপতি প্রজ! হৃষটি করলেন। সৃষ্ট প্রজারা তাকে অবজা! করলে। 
প্রন্ধাপতি অবক্ঞাকারী তাদের বরুণকে দিয়ে ধরিয়ে দিলেন। বরুণগৃহীত 
তাদের কালে! ভেড়া খ্বিস্কন্দন করলে । জন্গধাবন করে (প্রজাপতি ) তার 
পা ধরলে। তার খুর ফাক হল। লেখএক-পাশাদ! হুল। তাঁকে বললে, 
প্রজাঙগের মধ্যে এইই বরুণগৃহীত নর, একে দিয়ে বরণের কাছ থেকে প্রজাদের 


১১৬ প্রবন্াব্লী-- প্রথম খগ 


ছাড়িয়ে নিই। দেই বরণ-উদ্দিউ ( পত্তকে) বলি দিলে। . তখন লব প্রজা 


বরণের কাছ থেকে মৃক্তি পেলে ।-. দ্বীপে যজ্ঞ করতে হয়| এইযে জোতের 
জল এ প্রতাক্ষ বাকণী। এতে যেন প্রত্যক্ষ নিজের ঘরে বরুণকে বজন করা 
হয়। চারদিকে জল বয় রক্গীদের (বা রাক্ষসদ্ধের ) ছিয়ে (বা তফাতে ) 
রাখবার জন ।' 

গাজনের দাছুড়ঘাটা পর্ব জলোৎলবের যত) এখানেও বরুণের পূজার 
ইছিত। ধর্ধের পূজায় মদ দেওয়া নিষিদ্ধ নয় । এতেও বরণের ধর্ষের লঙ্গ 
সম্পর্ক নৃচিত। 

ধর্ষের ঘট ভরে নিয়ে পবিজ্ঞভাবে এনে ধর্ষের কাছে প্রতিঠা করা ছয় এই 
লময়ে । ধর্মঘটের নাম 'কামিনী-কুণ্ড | ইনিই বারণী। বিদর্জন ছলে পর 
তক্তিয়ারা টের জল (বারুণী? সোম? )পান করে। 

হরিশ্চম্র-কাহিনীতে ফিরে আলা ধাক। এতরেক্স ব্রাহ্মণের কাহিনীতে 
যেমন ধর্মমজল _ ধর্মপুরাপের কাহিনীতেও তেমনি রোহিতার্ব-লুইয়ার ঘর ছেড়ে 
পালাবার সময়কার ফোন বৃত্তান্ত নেই। গোড়ায় হয়তে। কিছু ছিল ন! কিন্ত 
পরে নিশ্চয়ই ফিছু কাহিনী গাথা হয়েছিল। এমনও অসস্ভব নয় যে ধর্মমঙজলের 
লাউপেন-কাছিনীতে তারই পরিণতি । লাউসেন নামের সঙ্গে লুইয়া বা 
লুইচন্জ নামের সাদৃশ্ঠ ভাসাভালাই। নাম ছটির 'সেন' আর “চন্দ অংশ 
ধখাক্রযে পিতৃনাম থেকে এসেছে । লাউসেনের বাপ কর্ণমেন, লুইচন্দের বাপ 
হরিশ্চশ্র বা হুরিচজ্জ । 'লাউ' এসেছে লস্ভবত রাহ .থেকে। লাউসেনের জন্ম 
ধর্ষের বরে । তবে ভীঞ্ষে বলিঙগান গ্গিতে হয়নি প্রচলিত কাহিনীতে । জাসলে 
হয়তো অন্ঠরকম ছিল.। হাকন্দে লাউলেনের স্বহত্যে শিরশ্ছেদ বোধ হয় প্রথমে 
ছিল ধর্ষের মানান-শোধ। তার পরে তাতে কিছু তাত্ত্বিক হুর্ধোপাপনার 
ব্যাপার যুক্ত হয়েছে । লেকখা পরে বলছি । বার হু্ধগ্রাস-ব্যাপারের দজেও 
সংশ্রব খাঝতে পারে । 

লাউলেন ধর্দের সেবক, তার বরপুজ। তবে লে ধর্ষঠাকুরের কালপেচা 
(কাক, উলক :নয়। সে হক্ষমান্‌-- মহামঞ্জ, যে সুর্ধকে বগলদাবা করেছিল । 
লাউফেনের এডভেঞ্চারগুলি লৌকিক গল্প লন্দেহ নেই, কিন্ত সে গল্পগুচ্ছের 
ভিতর দিয়ে চলছে লাউলেদের আর্বরাম পটন। ধর্মঠাকুর একদিক দিয়ে 
ফেষন তাকে 'চবৈবেতি' করে তাড়িয়ে নিয়ে ধাচ্ছেন অপয়দিকে তেমনি 
তাকে ফাব্‌ করবার জন্তে বাধার পর বাধার সহি করে চলেছেন। লাউজেনেন 
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ঠাকুর বেদের বরুণের মত সর্বাধাক্ষ, ভার চর লর্বত্রগামী। মাছ! (বা 
মহাম ) ঘেন বরণের এজেন্ট, যদিও কৃফলীলার লঙ্গে লাম্য রাখতে গিয়ে 
তাকে মাতুল বনতে হয়েছে। 

'্মাহুস্তা' নাম নিয়ে গোলমাল আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হুবে.ঘে নামটা 
“মামুধ' বা 'মহশ্মপ্' এই বিদেশী নাম থেকে এলেছে বাংলা “ইক প্রত্যয়ের 
ঘোগে। আলসলে তানছছ। গৌড়রাজেয়' মহামী মাহক্চা প্রায়ই “মহাপান্ 
বলে উল্লখিত। মহছাপাছ্রের প্রতিশব্ধ 'মহামাজ' | মহামাতের ছাটি মানে -- 
মহামন্ত্রী ও হত্তিচালক। শেষ অর্থে শবটি বাংলায় হয়েছে “মাছত'। 
মানুদ্ধা এর থেকে এসেছে ধরা যেতে পারে। তবে গগগোল দ-কারে। 
আপাতত এখানে মামৃদিয়্া বা যহশ্মদিয়া এইরকম বিদেশী নাষের প্রভাব 
স্বীকার করা ছাড়া গতান্তর নেই। ধর্মমঙ্গল-কাছিনীতে এমন কিছু নেই 
ঘাতে কাহিনীকে তুকাঁ অভিষানের পরবর্তী বল! যেতে পারে। অথচ 
নিরঞ্জনের রুম্মা থেকে দেখছি ষে মুসলমান-শক্তি তখন দেশে বেশ জেকে 
বসেছে। সেফশুভোদয়ায় লক্মণসেনের লভায় শেখ জাঠরালুদ্ধীনের ঘেষন 
প্রতিপত্তি বর্ণিত হয়েছে ধর্মমঙ্গলে গৌড়রাঁজদভায় মাহুভার প্রতিপতি প্রায় 
সেই রকমই। সেকশুভোদয়া ষোড়শ শতান্বীর রচনা, কিন্ত এর মূলে ছিল 
প্রাচীনতর পদ্ভ রচন।। সে রচন। হলাযুধমিশ্রের লেখ! হতেও পারে। মোট 
কথা লক্মণমেনের বা তার পুত্র রাঁজসভায় কোন এক প্রভাবশালী 
মুদলমান সদস্তের অস্তিত্ব এতিহ্বাহী ছিল যনে করতে পারি। সেই 
এঁতিহম্থত্রেই মাহুস্ার নামবিক্কৃতি । তবে সমগ্র কাহিনীটি মুসলমান অধিকারের 
পৃধেই দৃঢরূপ নিয়েছিল । গৌড়রাজ নিঃসস্তান। লাউলেন তার শ্তালিকাপুর 
এবং টত্তরাধিকারা । লাউসেন খতম হুশে মাহুছার নিংহালন-অধিকার 
অবারিত । এই জন্েই তার জিঘাংসা লাউসেনের প্রতি । 

ধর্মটাকুরের কাহিনীতে তার বরুণঙ্কূপের নিরাবরণ প্রকাশ দেখি একবার 
-গৌড়ে অঘোরবাদল লংঘটনে । বরুণ জলাধিপতি। জামতি ও গোলাহা 
এই ছু পালায় লাউসেনের বিপন্ন ও বন্দী হুবার গল্প আছে। জামতিতে 'অলতী 
নারীর ছলনা আর গোলাহাটে বেশ্তার সঙ্গে জুয়। খেলায় বিপত্তি ঘটেছিল! 
এ ছুটি গল্প প্রাচীন বলে মনে হয়। আর মনে হুয়। এখানে লাউলেন থেন 
বেদের সেই বিপয্ বরুণভক্কের প্রতিনিধি, ধিনি লাঁউলেনের মতই বন্দীদশা 
পড়ে কাতর হয়ে দেবতার কাছে ঘাট মেনেছিলেন। 


১১৮ প্রবন্ধাবলী-- প্রথম খও 
ন লন্থো দক্ষ! বরণ তি লা 
স্থরা মন্থ্য বিভীগকে। অচিতিঃ। 
অত্তি জায়ান্‌ কনীর়ল উপারে 
স্বপ্রশ্চনেরনৃতন্ত প্রয়োত। ॥ 

--“ছে বরুণ, (এ দশা) নিজের বুদ্ধির ফেরে নয় । এ মোহছলনা--থরা, 
কোধ, জুয়া, অবিবেচন। | বড় হয়েছে ছোট্র কাছে অপরাধী । ঘুমেও এ 
অপরাধের এড়ান নেই । 

"খন্ড জ্যাক্মান্‌ কনীরল উপারে 1” লাউলেন ছোটতাই কপূর্ধবলের পরামর্শ 
গ্রাঞ্থ করেন নি বলে কষ্ট পাচ্ছেন। এখানে কি এমনি কিছু ব্যাপারের ইজিত ? 

ধর্মম্গল-ফাছিনীর ক্লাইমাকৃস্‌ হাকন্দ বা পশ্চিমোদগ় পালায় । লাউসেনকে 
পশ্চিমোদয় করাতে হবে। বড় কঠিন কাজ। লাউসেন রীতিমত ধর্ষ- 
পূজায় বললেন ধর্মের মৃলম্থানে। কিন্ত কিছুতেই ঠাকুরের টনক নড়ে না। 
অবশেষে নিজের হাতে নিজের মাথা কেটে ধর্মকে নিবেদন করলেন। তখন 
ধর্ম বিচলিত হলেন । লাউলেনকে জীইয়ে দিয়ে সুরের পশ্চিম-উদয় দেখালেন। 
বেঙ্গের বরুণের মত ধর্মমক্ষলের ধর্ম সুর্যের অধাক্ষ, “বি ঘো মমে পৃথিবীং 
হৃর্ধেণ ) লাউনেন্র আত্মহত্যায় চারিদিকে, “আকন্দ” পড়েছিল, প্রীরুতত- 
পৈঙ্গলের একটি কবিতার ভাষায় “ছাকন্দ পলে”। তাই এই ঘটনা! ব। 
অন্ষ্ঠানের নাম হাকন্দ, উচ্চারণ-বিকৃতিতে হাফণ্ড। এই হাকন্দের ঘটনা 
নুর্বপূ্ধা-ঘটিত তান্ত্রিক অনুষ্ঠান - একরকম ছিন্নমন্তা-সাধন। এ অনুষ্ঠানের 
অন্থরূপ প্রক্রিয়। শ্রীযুক্ত বিনগ্নতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত সাধনমালায় গ্রথিত 
(২৭২) বৌদ্ধ তান্ত্রিক গুণাকরগুপ্ত রচিত ঘমারিসাধনের মধ্যে মিলবে । এই 
সাধনের বলিষজ্জে ধমের সঙ্গে বরুণেরও উল্লেখ আছে। হমের সঙ্গে হুর্ষের 
সম্বন্ধ অত্যান্ত ঘনিষ্ট । বেদে-ঘাবেন্তায় ধম বিবন্বানের পুজজ। ধমমজলের 
হাবন্ব-অভুষ্ঠানের গেবভার সঙ্গে ঘমের প্রত্যক্ষ সৃত্র অন্তত একট! জআছে। 
বেছে ও আবেম্তায় ধমের 'অঙ্গচর ও দূত কুকুর। সাংধাত্বিক লাউসেন 
ধখন ছাকন্দে যাচ্ছিলেন তখন এক কুকুর ভার.সন্ধ নের়। (এই প্রণঙ্গে 
ধ্ময়াজ-পুত্র যুধি্টিরের মহাপ্রস্থানের পথে কুকুর“সহযাত্রীর কথা স্বরণীয় ।) 
মানিকরাম গাঙ্গুলি মে কুকুরের এই বর্ণন দিয়েছেন-- 

লোছিতবরণ বেটং। নোট ছুই কান। 
পরিমল দস্তপাটী পিঙ্গল নক্বান ॥ 
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এই প্বাটুয়া* হর পক্ষের পর্বত হাজির ছিল। তুলনা করুন 
খগ.বেদের খাষির প্রার্থনা! হমের কুকুরের উদ্দেশে. 

উরূণসাবন্থতৃপা উচুদ্ছলে' 

বস দুতো চরতে। জন'। অছু।. 

তাবম্মভাম্‌ দৃশয়ে হুর্ধায় 

পুন ফাতান্বমন্ডেহ ভগ্রম্‌ ॥ 
-ুলনাস, গ্রাণলোভী, উদ্ম্ছল () এই তুই ঘমের দূত জনমধ্যে বিচরণ করে। 
তারা ধেন আজ এখন আমাদের আবার দেয় ভদ্র জীবন যাতে হুর্ঘকে 
দেখতে পাই ।, 

কাহিনীতে ধর্মগাক্ুর শৃ্তমৃতি নিরঞ্জন । তবে তার পায়ের উল্লেখ আছে। 

সেই পায়ের পূজা! হয়। (অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রচলিত ছরির-চরণ 
পুদ্ধা ধর্মের পা-পুজারই এক পরিণতি ।) বেদের বরুণ-দ্েবতার মুখ-হাত- 
চোখের সঙ্গে পায়েরও উল্লেখ আছে । বরুণের মত ধর্মেরও ঘয়। ছু দেবতা 
ধতব্রত এবং তীদের ব্রত জলজ্যা। বরুণের নামান্তর "ধবল', ধর্ম নিরঞ্জন । 
বরুণের শ্বেত “নণিক্‌, ধর্মের ধবল বসন। বরুণ মায়াবী, “ণর্ষের বিষম মায়া 
কহনে না ঘায়।” বারুণীর জে ধর্মঘটের সম্ভাব্য যোগ আগেই গ্েখিয়েছি | 


ছুই 


ধর্মঠাকুর যাজদেবত', তাই স্থানীয় ধর্মঠাকুরের নামের শেষ অংশ য়ায় । 
সব চেয়ে সাধারণ নাম বীকুড়ারাকর (নামটির মানে আছে। বাকুড়। 
মানে দুর্ধর্ষ, নাছোড়বান্দা । আধুনিক বাকৃড়' বাগড়া দেওয়া ।)। তা ছাড় 
পাই-কালুরায়, খুদিরায় (ক্ষুত্ত থেকে, সম্ভবত প্রতীকের আরুতি অনুসারে ), 
বুড়ারায়, চাদরায়, দলুরায়। জগতরায়, মেঘরাক। মোহনরায়। শামরায়, 
সুদাররায়, ইত্যাদি । রায়ের বদলে সিংহ'ও পাওয়া ঘার। যেমন ফুলুইয়ের 
ফতেসিংহ, বেল্টের শীতলসিংহ। অন্ত নাম পাই-শ্বরূপনারায়ণ ও 
ক্বপনারায়ণ । এ ছুটি নাম ধর্মঠাকুরের বিশিষ্ট নাম নয় । কালাচাদও ভাই। 
সবচেয়ে অন্তুত নাম কাকড়াবিছা! । মানিকরাম গাঁছুলি তার কাব্যে 'বিভির 
স্থানের ধর্মঠাকুরের বন্বনার মধ্যে লিখেছেন _ 
দ্েপুরে জগৎ্রায়ে জোড় করি কর। 
গেপালপুরের কাকড়াবিছায়্ বন্দি তার পর॥ 


১২৬ প্রবস্তাবলী-_ প্রথম খণ্ড 


একাধিক ধর্মঠানুয়েৰ নাম পাওয়া ধায় খাত্রামিদ্ধি! এ নামটির ইতিহান 
আছে। লে ইতিহাল কৃর্ঘপূ্জার লঙ্গে বিজড়িত । ূ 
অনেক স্থানে ধর্ষঠাকুরের প্রতীক গোল অথবা লন্বা নয় এমন শিলাখণ্ড। 
কোন ফোন ধর্ধশিলায় কৃর্ধের আদল আছে। সেট আকপ্মিকও ছতে 
পারে, জুচিন্তিতও ছতে পায়ে। আবার ক্দনেক স্থানে ধর্মঠাকুরের প্রতীক 
পাথয়ে খোদাই বা ধাতুনিমিত কৃর্মমূতি। (এরকম কৃর্মসৃতি প্রায়ই 
প্রান নয়।) সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাবীতেই বেশী করে এই ধরনের সৃতি 
খোদাই করা ছুত পূজার উদ্দেস্কে। খোদাই করা কৃর্মমৃতিগুলি প্রায়ই 
ধর্ম-ঠাকুরের সাক্ষাৎ প্রতীক নয়, কেননা লে সব মৃতির পিঠে ধর্মের পা আকা 
আাছে। সেই “ধর্মের পাহ্‌কা”-ই ধর্মঠাকুরের আলল প্রতীক ।২ 
উল,কবাহুনং ধর্শং 'দবং থেঞ্োময়াক্সকম্‌। 
ই্গানীং কৃর্মপষ্ঠে তু দিবাকপং নমোহস্ত তে ॥ 
নেকালে ধর্মপঞ্ডিতের1 গলায় ধর্মের পাদুকা ঝুলিয়ে রাখতেন। লময়ে অসময়ে 
ঠার। সেকালে লেই পাছুকা পূজা করতেন। মানিকরাম গাঙ্গুলি লিখেছেন, 
বৃক্ষমূলে বলিলাম রেখে খুজি পুথি 


একজল। পণ্ডিত আসিএ ভপনীতি ॥ 
ধর্মের পাদুক' ছুটি বাধা আছে গলে। 


বসিল। বিশ্রাম আশে সেই বৃক্ষতলে ॥ 
মানিকরামকে পণ্ডিত উপদেশ দিলেন-_ 
পদ্গু তুল্য পাক! সশ্প্রতি কর পৃজা ॥ 
মনে হয়, কৃর্নপৃষ্টে পাতৃকা-অস্কনের রীতি গলায় ঝোলান পাদুকা! পুজার 
স্থাবর ও জাকালে সংস্কংণ। 
কখনে৷ কখনো! কৃর্ধ স্থাপিত হয়েছে ধুরে “দেওয়া সিংহাসনে । 
ধর্ষঠানুর গোড়ায় কৃর্ধদেবতা ছিলেন না) তবে ভার পৃজায় কৃর্মদেবতা- 
প্জ1! এলে মিশেছে। কৃর্মদেবতা হুর্ঘদেবতা 'এবং জলদেবতা। ধর্ষঠাকুরও 
অনেকটা ভাই। ধর্ধঠাকুরের বুটপরা অশ্বারোহী সিপাইমুত্তির বণনা কোন 
ফোন ধর্গপুরাণ পু থিতে আছে। 
হাস! ঘোড়। খানা জোড় পায়ে দিয়া মৌজ|। 
অবশেষে বোলাইলে গোউড়ের রাজা 
এষনি সুর্বমূত্ি অনেক পাওয়া গেছে। এ সৃতি ও তার পুজা এদেশে চালু 
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করেছিল ইরান খেকে আগত যগ বা শাকতীপী ব্রাক্ষণের।। এই সঙ্গে 
এবং “এই স্ৃতে কৃর্মপূজারও প্রপার বেড়েছিল বলে যনে করি। তবে তারও 
আগে এ পূজা অজ্ঞাত ছিল না। ব্যায় বৃষ্টি না হলে কৃষপৃজান বিধি আছে 
কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে ( ৪.৩ )। 

বর্ধাবগ্রছে শচীনাখগঞ্ষাপর্বত-ম্হাকছছাপ]পৃজাঃ কারয়েখ। 

শতপথ-ত্রাক্মণে নুর্ধকে কুর্য বলা হয়েছে । ' দশ অবতারের মধো কৃর্ 
দ্বিতীয় অবতার । প্রথম অবতার মীনের কাহিনীও শতপখ-ব্রাক্ষণে আছে। 
দেকাছিনী-ঘধে বাইরে থেকে এসেছে এ কথা পণ্ডি'তয়। স্বীকার করেন। 
কৃ অবতারের কোন বিশিষ্ট কাছিনী পুরাণে নেই। ধা আছে তা পৃথিবী 
অথব! মন্দর পর্বত ধারণের ৷ পৃথিবী-ধারণের কাছিনী সম্ভবত ধযঠাকুরের 
কাছিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। কুর্মবেধর্মঠাকুরে পাদপীঠ তাও এর সঙ্গে 
সংযুক্ত। 

এদেশে কৃমপুজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘা কিছু প্রমাণ-ইন্গিত পাচ্ছি দে লবই 
ব্ী্ীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরেকার | অর্থাৎ এদেশে ঈরানীয় হূর্ধপৃজা হু প্রচলিত 
হবার আগে নয়। কৃমপুজার না হোক মঙ্গলার্থে কৃম পোষার উল্লেখ পাচ্ছি 
বরাহুমিছিরের বৃহৎসংহছিতায়। বরাহুমিছিরের উক্তি থেকে বোঝা! ধার থে 
রাজারা ঘেমন কুকুর ও কুকুট পুষতেন তেমনি কৃ্ম-ও পুষতেন। স্থলক্ষণ কৃর্ম 
পোষা হুত ক্রীড়া-সরোবরে অথবা ইদারায় রাষ্ট্রবিবর্ধনের স্থলক্ষণ বলে। 

অঙজজনতৃজস্তা মতন্থ বা 
বিশ্মুবিচিআোইব্যজশরীরঃ | 
দর্পশির। বা স্থলগলো যঃ | 
নোহপি নৃপাণাং রাষ্ট্রবিবৃদ্ধ্যে ॥ ৬৩.২ ॥ 
স্কাজল ব৷ ভ্রমরের মত শ্টামবর্ণ অথব। বিন্দুর ছার! চিত্রিত পৃষ্ঠ অবিক্কত- 
শরীর কিংবা! সাপের মত মাথা ও সুদ গলা ঘার এমন (কৃম ) রাজাদের 
রাঙ্যবর্ধন করে ।' 


বৈদূর্ঘন্িট্‌ স্থলকণ্ঠস্িকোণে! 


গৃড়জ্ছিশ্চোরুবংশশ্চ শব্তঃ | 
ক্ীড়াবাপ্যাং তোক্রপূর্ণে মো বা 
কাধ: কূমে”। ম্লার্থং নগেজঃ ॥ ৬৩৩ ॥ 


১২২ : প্রবন্ধাবলী--প্রথম খণ্ড 


তিবদূর্ঘবণ ছুলক্ ভ্িকোণ গৃঢ়চ্ছির প্রশস্ত পৃষঠাস্থি--এমন ভালে! কৃর্যফে 
রাজা মলের জর রাখবেন জীড়/-সরোবরে অথবা জঙ্পূর্ণ কৃপে ।' * 

এখানে ধম ঠাকুরের কৃর্যপ্রতীকত্ের জন্যে ঘাত্রাসিস্ধি নামের একটা গর্থ 
মিলল। সাধারণত কচ্ছপ অযাত্রা বলেই ধর! ছয়! 


 স্কুমক্ষে (প্রতিমা বা গ্রতীক নয়) যে একদ। পুজ! কর। হত তার উদ্লেখ 
পেয়েছি কথালরিৎলাগরে ( তরঙ্গ ৮২) সন্কলিত বেতাল বণিত ভোগনবিলানী 
শয়নবিলালীর গল্পে! অঙ্গদেশের বৃহদ্বট ( বৃহদ্বট 1) গ্রামনিবাদী বাক্সিক 
আরাঙ্মণ বিষ্ুুখামী পুজা! করবেন বলে তার তিন ছেলে নমুস্র থেকে কৃ 
আঅলনছিলেন,--এই কথা লে গল্পে আছে । অঙ্গ সেকালে বাংলা দেশেরই অংশ 
ছিল। অতএব বাংল! দেশে কৃর্ম পূজার এই এক প্রাচীন নজির পেলুম। 

ধর্মঠাকুরের লঙগে হৃর্ধপৃজার ঘোগ হওয়ার পর খেকে তিনি হয়েছেন 
নিরাময়ের--বিশেষ করে ধবল ও কুষ্ঠ রোগের নিরাময়ের - দেবতা । ধর্ম, 
তত্র নিবঞ্ন। তাই ধবলস্থের নঙ্গে তার যোগাযোগ । বিপ্রধাসের মনসামঙ্গলে 
আছে হে গঙ্গা ধর্মকে দেখবার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন বলে 'ধবলমৃতী? 
হয়েছিলেন । 

ধর্ম রাজরাজেশ্বর, রাজা ঠাকুর ৷ তাই তিনি পূর্ব ভারতে-_একদ! যেখানে 
ধম দেবতা ও স্তার পূজা অনুষ্ঠান চলিত হয়েছিল, এখন পশ্চিম বাংলায় 
( বিশেষ করে বর্ধমান বিভাগে ) আজও যেখানে ধর্ম জাগ্রত ঠাকুর_ প্রধান 
গ্রাম গ্েবত।। একদ] তার লহপুজা। গ্রামদেবী ছিল, এখনও কোথাও কোথাও 
আছে। এই গ্রামদরেবী যূলে ছিলেন ঘমী--খর্থাৎ কেতকা-মনসা । পরে 
তিনি হয়েছেন বিশালাক্ষী চামুণ্! ইত্যাদি, দৈবাৎ মনসা রয়ে গেছেন! গ্রামের 
রাজ! ধমঠাকুর পৃজ্জাবিহীন হয়ে কোথাও কোথাও শিবঠাকুর বলে গৃহীত 
হয়েছেন, কিন্ত কোথাও বিজ্কুপেবতায় পরিণত হয়েছেন বলে শুনি নি। ধের 
গাজন হয়, শিবেরও গাজন হুয়--ধম-শিবের এই এক যোগহ্ত্র । আর এক 
হোগমজ পাই নাথপন্থে। বাংলাগ নাখপন্থী ঘোগীঙ্গের কোন কোন অনুষ্ঠানে 
ধষপূঞ্জার কিছু কিছু প্রক্রিয় গৃহত হয়েছিল। [ নাখপন্থীরা আগলে নিরীশ্বর, 
পরে শৈব, এখন অনেকেই বৈফব | নাথবোগীঘের মহাগুরু মীননাথ-গোরক্ষ- 
নাখের বড় ভাই শিব। শিব ধমের ওউরল পুত মীনগোরক্ষ ধর্মের শবজ 
পু । খগবেদের পুরুষনূকে উ্িখিত পুরুষমেধের সে ধমদেছের সংকারের 
কিছু মিল আছে। পুক্রষের চার জগ থেকে চতুর্বণ টি হয়েছিল, ধের 
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চার অঙ্ক থেকে চার সিদ্ধা--মীন, গোরক্ষ, ছাড়ি ও চৌরছি জন্মেছিল। 
খুলনা জেলায় এবং পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ বন্ধে স্থানে স্থানে প্রচলিত দেল ( অর্থাৎ 
ছেউল ) পৃ! এখন শিবের চড়ক-অছুষ্ঠানের অঙ্গীতৃতি। ধর্মের গাজনের 
নামান্তর দেছারা বা! দেউল পৃজ।। খ্বস্ৈতচরণ দেবনাথ লক্কলিত দেলপুজ্জার 
পাচালীতে পাচ্ছি যে ব্রন্ধা ও বিষুর অন্রোধে শিব ফেল-পৃজ! করেছিলেন । 
ছেল-পুজার স্থানে পাট-পৃজ! কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে । এ পাট ধমেন 
পাট,--€ একধারে ধর্ম-সিংহালন এবং শলা-শহা। | ] 


্রক্ষ। বিষু হরবিত কছে ভ্রিলো5নে। 
পৃজ। কর ধর্মদেবে প্রচার কারণে । 
ধর্মের পূজার জন্মে দেউল তোলা হল। 


স্বর্ণের কলস মৃক্তার বার!। 
দেউল নিমর্ণণ হৈল অক্ষয়-বট তলা ॥ 


দেউল গড়! শেষ হলে 
শূন্যে থাকি বলেন ধম'রায় শুন মহেশ্বর । 
মালফের ক্যা কর. খাকুক সয়াল ॥ 
ধর্ম রাজদেবত', গ্রামরাঁজ-দেবতা । বর্ধমান বিভাগের যে থে গায়ে ধের 
পূজা এখনও জনবলুপ্ত সেখানে দেখ! ঘাবে ঘে ধমঠাক,রের নামে ভূম্যধিকারীর 
(প্রধানত বর্ধমান-রাঁজের ) ভূমি দান করা আছে। খ্রামদেবীর বেলাতেও 
ঠিক তাই। এ সৰ স্থানে পূজায় পাঠা বলি হলে আগে পাঁঠা পড়ে ভূম্য- 
ধিকারীর নামে । রর 
এঁতিহাসিক দলিলে রাজদেবত| ধর্মের উল্লেখ পাচ্ছি প্রথম বর্ধমান জেলার 
মল্সসারুল গ্রামে পাওয়া বিজয়দেনের তাত্রপপ্টান্থশাসনে (ষ্ঠ শতাব্দী )। 
অনুশাসন আরম্ভ হয়েছে ধর্মের বন্দনা করে । ( এতিহাসিক ধারা অন্গশাষনটি 
নিয়ে আলোচন! করেছেন তার] সবাই উদ্দি্ট দেবতাকে মহাষান বৌদ্ধ দেবতা! 
লোকনাথ মনে করেছেন । ) 
'““কনাথঃ হঃ পুংসাং ন্থকুতকম ফলছেতুঃ? 
সতাতপোময়মৃতি পোৌকহয়সাধনে। ধম? ॥ . 
--“ষিনি পুরুষের পুণ্যকর্মের ফলহেতৃ, লত্য অবং তপশ্া ধায় মৃত, ইহলে!ক 
পরলোফের ধিনি উপায়, সেই ( হিলোক-) নাথ ধর ( জরধুক হোন )1, 
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এই বন! ধর্ষঠাকুৰের পক্ষে বেশ খাটে । আরও একটা প্রমাণ খাছ 
বলে যনে করি। তারপট্ের ঈীর্ষে “...বাজ বিজবুসেনন্ড” এই নামঘৃক্ত মোহর 
আছে । মোরে এক জেবতার চিহ। তাঁর তলায় রাজার নাষ। বহু 
'অরযুক্ত ছীত্ণারিত এফ চক্ক পিছনে করে দ্বিকৃজ পুরুষ গড়িয়ে আছেন। 
ভান ছাত উধ্বে উৎক্ষিপ্ত, ব| হাত কোমরের কাছে। খমঠাকুর দ্বিতৃ্ 
এইটুকু ছাড় মৃতিকে ধ্্যঠা্ুরের বঙ্গবার কোন কারণ নেই। তবে পিছনের 
চাকাটি লক্ষণীয় ! এ চক্র ধর্মচক্, তবে বৌদ্ধশান্ত্রের ধম চক্র নয়, সে ধমচক্ক 
গোল। দীর্ঘাস্থিত চক্রটির পরিসীমারেখা কৃর্মাকৃতি। ধর্মঠাকুরের কৃম 
প্রতীকের পেটের দিফে অনেক সময় চক্র বাক থাকত। এটি বর্ণের পাশ 
হওয়াও সমান লব । হ্থতরাং বন্দনা-ক্জোকের ধেবতাকে ধম'রাজ মনে করবার 
পক্ষে জোরালে! যুক্তি আছে। 

বাংলাদেশে ধর্মপূজার প্রথম স্পষ্ট ইজিত পাওয়া ঘায় বৃন্ধাবনদাসের 
তচতঞ্ভাগবতে-- 

মন্তমাংন দিয়। কেহ ঘক্ষ পৃজাকরে। 

এ যক্ষ বৌদ্ধ তাম্েক দেবতা! মঞ্চুঘোব অথবা হিন্দু তাস্ত্রিক দেবতা ভৈরব 
হতে পারে। কিন্তু ধেভাবে বিষহরি-চণ্তী-বাঁসলী পৃজার সদ্দে বণিত হয়েছে 
তাতে মনে হয় এ হক্ষ ধর্মঠাকুর ছাড়া আর ফেউ নয়। এই প্রণঙ্গে কেন- 
উপনিষদের ঘক্ষ প্মবনীয়, যদিও গেধানে মন্ভমাংস দুরের কথা, পৃজারও আভাস 
নেই। কেন-উপনিষদে ধক্ষের ছলন। ধর্মঠাকুরের কাহিনীতে তার ত্রিদেবা 
পুজের ছলনাঁর কখা মনে করায়। মহৎ যক্ষের আবির্ভাব শুনে দেবতার! 
পাঠালেন অগ্রিফে ব্যাপার জানতে । অগ্নি হাজির হতে ₹ক্ষ বলেন, তুমি 
কেছে? অম্িবললেন, আমি আগুন, সব কিছু পোড়াতে পারি। ধক্ষ 
তার লাধনে একগাছি তৃণ দিয়ে বললেন, পোড়াও তো দেখি । অগ্নির্তীর 
লমন্ত শক্তি দিয়েও তৃণধগ্ডকে দগ্ধ করতে পারলেন না। লঙ্গিত ছয়ে দেব- 
লমাজে ফিয়ে এলেন। তারপর পাঠানে। হল বাষুফে ৷ তাকে দেখে ঘক্ষ বললেন' 
কে বট ছে? বায়ু বললেন, আমি বাছু, আমি বেগ দিলে কিছুই অচর্চল থাকতে 
পারে না। বক্ষ তৃখখও এগিয়ে হিষে বললেন, সাড়াও তো! বাপু ঘালসটিকে । 
বানু তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়েও সেটাকে নড়াতে সমর্থ হলেন না। বায়ু মুখ 
কালো করে ফিরে এজেন। তখন দেবরাজ ইন ব্বয়ং চললেন ধক্ষকে দেখতে । 
ইজের আগষনে বখ অন্তহিত হলেন । হতাশ হয়ে ইন্জ ফিরে আনছেন, পথে 


ধর্ম ঠাকুরের ইতিহান ১২৫ 


দেখা অপূর্ব শোভাবতী সঙ্গে হৈষবতীর লক্ষে । তার কাছে ইন্্র জেনে নিলেন 
বক্ষ কে। ধম পুরাণের তি কাহিনীতে আছে, অন্ধা-বিষ,-মহেঙ্ছর জিব 
জন্মাবার পর বন্ধুকায় গেলেন তপক্কারত পিতা! ধর্মকে দেখতে । তাছের আগমন 
টের গেছে ধর্ম অস্তহিত হয়েছিলেন । 
বৃন্দাবনাদের- লমনামগ্রিক চূড়ামণিঘাস ভার গৌরাঙ্গবিজয়ে গৌরাছের 

গরাধাআ। প্রসঙ্গে ভাগলপুরের কাছে ধ্মঠীকুর ও মনসার গৎকালপ্রনিদ্ধ 
মন্দিরের উল্লেখ করেছেন-_- 

বাহাগলপুর তেঞ্ধি বাইতে উত্তরে । 

ঘেখিলত ধমরাজ মনসার ঘরে | 


তিন 
কোন কোন ধর্মপুরাণে স্থষ্টির উপক্রমে নীল ও জুনিলের উল্লেখ আছে। “বিজ” 
লক্ষ্পের মতে নীল-অনিলের সংযোগে শুন্তবিস্বরূপী আদিদেব ধষেরি উৎপত্তি । 
লক্ষণের অনিলপুরাণে ধর্মকাহিনীর সঙ্গে নাথ-তত্বের সন্ধি হয়েছে। তাই 
এখানে-- 
মন হব অনিল পবন হব নীল ।৩ 
শৃন্তভরে করতার স্থজিল 'শরীর ॥ 

খগ বেদের 'নারদীয় স্ৃক্তের স্বধা-প্রহতির সজেও নীল-জনিলের মিল বয়েছে। 
অরণি কাষ্ঠ্য়ের মন্থনে যেমন অগ্নির উৎপত্তি এখানেও তেমনি নীল-অলিলের 
সংযোগে আদিদেবের আবির্ভাৰ। 

দেবত1 ব্ূপে নীলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব খুব ব/ক্র নাহলেও একেবারে লগ 
নয়। চৈত্র-সংক্রান্তিতে শিবের গাঁজন হয়। তার আগের .দিন ছয় নীলের 
পৃজ্জা। এখনকার দিনে তা নীলের উপবাস বলে মেয়েদের মধ্যে গ্লচলিত। 
রুদ্রলোহিতের সঙ্গে নীলের লম্পর্ক বাংলার লৌকিক ধর্মাহুষ্ঠানে ফেমন রূপ 
নিয়েছিল তার একটু ইঙ্গিত অতান্ত 'অনপেক্ষিত ভাবে পেয়েছি বড়ু চণ্তীদগালের 
প্রুফকীর্তন কাব্যে । রাধা নিজের লীস-বেশের বর্ণনাগ্রসঙ্গে বলেছেন-- 

খোপা পরতেক মোর ভ্রিদশস্ঈপ্বর হর 
| ' কেশপাশ নীল বিমানে । 

এ উপম। থেকে হুচ্ছন্দে অন্থমান কর] যায় যেঃ এখনকার শিবক্িছের 
গৌরীপষ্টই একদ! ছিল শিবলিঙ্গের পীঠ নীল, ধেষন ধর্মপাছুকার পাঠ কৃর্ম 
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লিদ্বের আধাররূণপে খুব স্বাভাবিক ভাবেই নী কোথাও কোথাও নীলাবতী 
রূপে স্ত্রীগেবতায় পরিণত হয়েছেন । যুকুন্দরাঁমের চশ্ীম্ষলে 'নীলা' চণ্তীরই 
নামান্তর । কালকেতুর চৌছিশান্যবে পাই, 
নিশুভ্ভনাশিনী নীল। নীলপতাকিপী | 
নীলতারা, নীললরঙ্খতী প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবীর নামও স্বরণীয় 
নীলের উপবাসের দিন সন্ধ্যায় সম্তানবতী মহিলারা সন্ধ্যায় - শিবের 
কাছে বাতি জালিয়ে ছ্েন। একে বলে “নীলের ঘরে বাতি” । এক নময় 
মনে হয়েছিল এ রীতি বুঝি “নীলাবতী' কথাটি ছেজে উৎপর। এখন মনে 
হচ্ছে তানয়। নীল (হদিক্ানলে নীর নাহয়) হুয়ত বেদের মাতরিশ্বা, 
অবপি-মস্থনজাত অগ্রি। 
শিবের নীল-নীলাবতীর সঙ্গে ধর্মের নীল-অনিলের এবং অধথর্ববেদের 
অাতানুক্তোবলীর নীল-লোহিচ্ছের ও মাতরিশ্বাপবমানের তুলনা কর! বায়। 
নীলমন্ষোদরং লোছিতং পৃষ্টম্‌ 8৪ 
নীলেনৈবাপ্রিক়ং আ্রাতৃবাং প্রোর্পোতি লোহিতেন দ্বিঘস্তং বিধাতীতি 
ব্দ্ষবাদিনে বাস্তি ৪৫ |] 
মাতরিস্বা চ পরমানশ্চ বিপথবাছে।...৬ 
স্পএর পেট নীল, পিঠ লোহিত। 
'শীলের ঘার1 অপ্রিক্ন শক্রকে বেধে ফেলেন, লোহিত দিয়ে ছ্বেবকারীকে 
বিধে ফেলেন । | 
“মাতরিশ্বা (প্রি) আর পবমান (বায়ু) এর বিপরীত পথের বাহন । 
চার 
উপরের আলোচনা! থেকে জান। গেল যে ধ্মঠাকুরের কাছিনী ও তার 
পৃজা-অচুষ্ঠানের সঙ্গে বৈদিক অধাত্মতাবনার ও আছষ্ঠানের অপরিচ্ছিন্ 
ঘোগাযধোগ আছে। এর থেকে কেউ ঘঙ্গি মনে করেন যে ধমঠাকুরের এতিহে 
ও অনুষ্ঠানে অবৈদিক ও অর্বাচীন ফোন ভাব বা বন্ত নেই তাহলে 
ভুল করবেন। ধর্মঠাকুরের পৃজা চলে এসেছে দেশের তথাকধিত 
নিমপ্তরের জনগণের মধ্যে দিয়ে। এয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন কিন্ত 
ক্রান্ষণাবিদধযায় এদের অধিকার ছিল না । বাংলা দেশে ত্রাঙ্গণের! ব্যাপক 
ভাবে আদতে শুক করেন গুধরাজাদের লষয় থেকে। তারা বাংলাদেশের 
পপ্রাচীনতর অধিবালী নন। তাই ধর্ষপূর্জার লঙ্গে তাদের সংব্রব ছিল না। 


ধর্ম ঠাকুরের ইতিছান ১২৭ 


পুরানো ত্রাঙ্ষণ ধারা আগে খেকে ছিলেন তীঁরা নবাগত ব্রাদ্ণঘের স্বাক্সা 
কোণঠাস। হন্ছে পড়েন । এঘের অনেকে পরে বর্থ-জ্রাদ্বণ হয়েছিলেন । কেউ 
কেউ বা জাত খুইয়ে ছিলেন. এমন অন্থমানও অসঙগত নয়। চণ্ডালদের 
উপবীত-সংক্কারের উদ্লেখ করেছেন বৌদ্ধ আচাধ অন্ধয়ব্জ (দ্বাদশ শতাব্দী )। 
রাষাই পগ্ডিতের কাহিনীতে এই প্রাক্তন জাতিচাত ত্রাহ্মণধ্যেই অয়" 
ঘোষণার চেষ্টা । এরা স্থত্র উপবীতধারী ছিলেন নাঃ ছিলেন তান্পবিত্রধারী । 
এর বেদ খক্সামব্জুর বাইরে | অথববেদের ক্রাত্য-হক্তগুলি এমনি অ-ত্রাহ্মণা- 
পন্থী প্রাক-বৈদিক আধদের লুপ্ত ভাগ্ারের টুকর।। ব্রাত্য-_ত্রতের উপাস্ট, 
বরাতের উপাশ্ত এবং বৈপ্িক-ব্রতবাহ। এই তিন অর্থেই অথর্ববেদের ব্রাত্য বাংল! 
সংস্কৃতির ধর্মঠাকুরের প্রাচীন প্রতিরূপ। ধর্মঠাকুরের পুজ! ব্রত ছাড়া কিছু 
নয় । ধমঠাকুরের পৃজায় বু লোকজনের আবশ্তক, তিনি বহু লোকের পৃজ্য সার্ব- 
জনিক দেবতা, ব্যক্তির উপান্ত মাঅ নন. সুতরাং তিনি ব্রাতা । আর তার পৃঙ্জক 
হাড়ি-ভোম-চণ্ডাল প্রভৃতি অত্যন্ত অ-ব্রান্মণ জাতি । স্থতরাং ভ্রাতা তো বটেই। 
ব্রাতার যে বর্ণনা অথর্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডে আছে তাতে কোন কোন 
বিষয়ে ধর্ম ঠাকুরের পুজার সঙ্গে সাদৃশ্ট দেখা ঘায়। ধর্ম রথে চড়ে বিজয় 
করেন, ত্রাত্যও তাই । ধম রাজা, ত্রাভোরও রাজবৎ আচরণ। ধম-ঘরের 
চার দিকে চার দরজা, তাতে চার প্রহরী । ধর্মের রাজপাট নিংহাসন, 
ব্রাত্যেরও আসন্দী ঘা দেবতার] তাকে এনে দিয়েছিলেন বসবার জন্যে । 


পাঁচ 

ধর্ঠাকুরের অর্বাচীন ও অন্-আর্ধ ( এখানে “আধ' বলতে বুঝি প্রাক্বৈদিক ও 
বৈদিক সংস্কৃতিম্পৃষ্ট ) রূপের স্পট প্রকাশ দেখি ধ্মমঙ্গল কাব্য-রচক্সিতাদের 
নিজস্থ বিশ্বাসে । ধর্মমঙ্গল ধারা লিখেছিলেন তীর। সকলেই ধর্ষের প্রত)াদেশের 
দোহাই দিয়েছেন । সন্্যানলী ফকির অখবা ধম পণ্ডিত কিংবা নিপাইযের বেশে 
প্রতাক্ষ-গোচরে, অথব। ব্রাঙ্ধণের বেশে কিংবা নিরাকার রূপে অগ্রতাক্ষ জরের 
ঘোরে তার! ধর্ম ঠাকুরের আদেশ পেয়েছিলেন । ধর্মের আবির্ভাব তাদের মনে 
ভয়ের সঞ্চার করেছিল এবং এ আবির্ভাব সাধারণত ঘটত শনিবার ঠিক ছুপুর 
বেল! । ঠিক ছুপুরবেলায় ভূতের আবির্ভাব লোক-সংস্কারের অঙ্গযায়ী । ছেলে- 
ভূলানে! ছড়ায় বলে, 

ঠিক ছুপপুর্‌ বেল! 

ভূতে মারে ঢেল!। 


১২৮ প্রবন্ধাবদী-_ প্রথম খওড 


ধম য্জল কাবোর আমি কবি জপবাম চকবতর (সপ্তদশ শতাবীর ঘধাভাগে ) 
লিখেছেন যে ছিলি তেপান্তরের মাঠে ধর্মের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন আধ বঙ্যালী 
'্ঘাধাককির রূপে । ভার কিছু পরবর্তাঁ কালের কৰি রামদান আদক ও লীতারাম 
গাল ছুজনেই নিপাইবেশী ধমের সামনে পড়েছিলেন । অষ্টা্শ শতান্বীর শেহ 
ভাগে মানিকরাম গাঙ্গুলি ধম শপ্ডিতকপী ঠাকুরের দর্শন পেয়ে প্রতায় না করায় 
পরে ব্রাঙ্ষণ পণ্িতরপী ধমের কাছে ছতৎলিত হয়েছিলেন । জ্বরের ঘোরে 
্বপ্াদেশ পেয়েছিলেন বামকান্ত রায় । এদের সকলেরই ছিশ! লেগেছিল । 

ধক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার কোন কোন স্থানে নিম বা! অন্ত গাছে সন্গ্যাসী ঠাকুরের 
ৰা হক্মচারীর পৃষ্থ। হয়। ইনিই ধম মঙ্জল-কবিগের পরত্যাদেশ বাতা ধম'ঠাকুর। 
এর উলটা পিঠ জপদেবতা অন্বদৈতা । 


ছয় 

আর একটা কথা বলবার আছে। 

আমাদের লৌকিক দেবতাদের ( অর্থাৎ যে সব দেবদেবীর পৃজা এখন চলে 
ভাবের ) একটি করে নির্দিষ্ট গাছ আছে, অথবা একটি করে নির্দিষ্ট গাছের পাতা 
বা ফুল বা ডাল তাদের পুঙ্ধায় লাগে । হেমন বিষুর তুলসী, শিবের বেল, চণ্তীর 
জবা, বনছ্ুর্গার শেওড়া, বীর পাকুড় (বা অশ্ব), মনসার সিজ। ধের পূজায় 
ফোন গাছের বা পাঙ়ার আবশ্তটক নেই । কিন্তু তার নিিষই গাছ বট, গবেদের 
“পলাশ বৃক্ষ" । এমনি অক্ষয় বটের নীচেই ধমের আদি পীঠস্কান জগ্লাথ 
ক্ষেঅ' ঘেখানে 

দেউল নির্মাণ &ৈল অক্ষয় বটতলা । 


পাঙ্গ্ীক! 


মা "সা বষী ভ্রাতরং মৃতং লামৃহ্যত । তাং কাপচ্ছন: বাঘ কহ তে শ্রাতামূ্তেতি” 
[ কপদ্ঠলকঠ-সংছহিতা ৪.৯ ]। 
২ ধর্মপৃজাবিধান, শ্রীহূষ্ত ননীলাল বন্দেঃপাধয়য় সম্পাধিত, পুঃ ৮৮ 1 
| 'নীয়' পাঠ কপনা করলে পয়ারে খিল হয়। কে জানে হুদুত গ্ষেড়ায় নীরই ছিল $ 
জয়া দীল-অনীল .. জল-বায়ং। নীল »লীর - কামিনচা ঘট, অনিল... নিরজন । 
৯৫.৯.৭ । & ৯.৯.৯ ৬ ১৫.২.৭ 





শরীক্ষেত্রের ঠাকুর 

পুরীধাষ একম। বাঙালীর বরে শ্রীক্ষে্ নাষে লমধিক পরিচিত ছিল। এখন 
তা, সঙ্গত কারণেই, পুরানো নামটি খারিজ হয়েছে। পুরী এখন মৃখ্যত বেড়াবার 
স্থান। কিন্তু ছুটি নামই পূর্ণনামের ব্যবন্বত: খণ্ডিত রূপ। 'পুরী' এসেছে 
“পুরুযোত্তম পুরী” এবং 'গন্াধ পুরী থেকে আর প্রীক্ষেতঅ ছল পরীর অর্থাৎ 
দেবী লক্ষী অঙ্গন । নামটি 'পুরুযোত্তসক্ষেত্র' এবং দ্গঞ্জাৎক্ষে' থেকেও আনতে 
পাবে । ঠিক ভ্রীক্ষের অর্থে ভরীধাম' দেখা ধায় একাদশ শতাব্ীর গোড়াকার 
' একটি তাত্রশাসনে প্ীধায়ঃ পুরুযোতমন্ত মহতো৷ নারায়ণস্ঠ প্রভোঃ*। তবে 
সম্পূর্ণ এই স্থত্রেই নয়, গৌড়ীয় বৈষবের পুণ্য স্থান নামের বাগে “ই” যোগ 
করতেন । যেমন প্রীতণ্ড। নামটির ব্যাখ্যা পরে লক্ষব্য । 


তুই 


প্ক্ষেত্রের দেবতা! মন্দির মধ্যে ত্রষ্থী মৃতি তবে একজ সর্দ্ধ নয়, শ্বতস্তর এবং 
পাশাপাশি বস্থিত। ছুদিকে মৃতি পুরুষ, মাঝখানে মৃতি নারী | স্বৃতিগুলি 
ভারি কাঠের গুড়িতে অনিপুণভাবে শিশুর পুতুলের ধরনে খোদাই । লাজলজ্জ। 
বাদ দিলে পুরুষমৃতিত্বয় থেকে স্ত্রীমৃতিটি ত্বতন্র করা বায় শুধু এটির খর্বতা 
থেকে ৷ মাঝের সৃতিটি পাশের মৃতিত্ব় থেকে ছোট । বাদিকের পুরুষমৃতিটির 
রঙ কালো। ইনি যে বিঞু-কুষ্ণের প্রতীক তাজানাবার জন্ত। কখন থেকে 
মৃতিতে রঙ লাগানে। আরস্ত হয়েছে ত] ছানা ধার ন1) 
এই ত্রয়ী মৃতি বলরাম, ভদ্র ও পুরুযোত্তষ ( মাধব-বিষু-রুঞ্ণ ) বলে পৃজিত 
হচ্ছে আসছেন অন্তত তৃতীয় অনন্গভীমের সময় থেকে (১২৩৫ এ্রীস্টান্ষ )। তার 
আগে পুরুষোত্ম ছাড় বার ছুটির নাম স্পষ্টভাবে জান! বায় না। ক্ৃভত্রার 
অর্থাৎ দেবীঘৃত্তির উল্লেখ পাওয়া! যায নানান্জাবে । গোড়ার ছিকে। অর্থাৎ দশম 
একানগশ শতাবৰী থেকে, দেবী অন্থভিখিত হলেও ইঙ্গিতে 'শীলদ্মী' বলে দ্বীরুত। 
( রাজরাজের,. শালনের উদ্ধৃত অংশ স্মরণ করুন )। অয়োদণ শতার্বীতে ইনি 
ভঙ্বান্িকা নামে উন্লিখিত হয়েছেন। 'ভত্রাত্িকা' যানে ভালো যেয়ে, “হতে? 
মানেও তাই--তি ভালে! মেয়ে । হুতরাং জয়োঘশ শতাবীর মথ্যভাগ খেকে. 
৯.১) | 


১৩৪ প্রবন্ধাবলী প্রথম ধড 


অন চীষের করা৷ চত্তিকার গ্রতিচিত তস্্ী দেবতার উদ্লেখ থেকে--ছছজর! নাম 
চলে এলেছে। যাকের পুরাণে চর নামান্তর পাহি 'ভজ' তা এখানে প্বরদীয় । 

প্রধান দেবতার নাম অগন্াথ। প্রথষে পুরযোদহ, তারপর পুরযোত্বষ- 
জগযাধ, তারপরে উতুর্দশ শতাবীর গোড়াতেই পাই জগয়াথ । অধ্যাপক কে. লী. 
বিঞা তার 'কাল্ঠ অব জগন্াথ' (১৯৭১) গ্রন্থে বলেছেন থে, অনেকদিন থেকেই 
উড়িস্নায় ও আশেপাপে শিব, ছুর্গা ও বিষু সমবেত দৃত্তির উপালন! প্রচলিত ছিল । 
প্রীক্ষেত্রের জয়ী ছেবভার লঙ্গে মেলাতে গেলে লহুন। মনে হতে পারে যে, ডানদিকে 
মৃতি ধ। বলছ (বলরাম ) নামে পূজিত হয় তা আঙলে শিবের প্রতীক সৃতি 
ছিল। শিব ও বলরামের মধো কিছু মিল আছে লন্দেছ নেই । উ্জক্জেই গৌর 
বর্ণ, উভয়েই স্পনমন্ধিত এবং জলের লঙ্গে উভয়েরই নংযোগ আছে । শিবের 
মাথায় গঞ্জ, বলরাম (শেষ ) লমুক্রাত্রিত। তবুও শরীক্ষেত্রের বলতঙ্্র শিব নন 
এবং কখনও ছিলেন না! এই মন্তবা হুর্গ! ও স্থৃতদ্রার নন্থন্ধেও প্রযোজ্য, ঘদি৪-- 
পরে দেখাব--হগ। ও সৃভঙ্ত্রা পুরাণ কাহিনীতে গোড়ায় অভিন্ন ছিলেন। 


ভি 

যখন থেকে ইতিহালে ক্ষেত্র গ্লেবতার উল্লেখ মিলছে তখন থেকে কেন, 
সম্ভবত ভার অনেককাল আগে থেকেই, ভয়ীর যূলদেবত1 ছিলেন একজল । আগে 
তিনি উল্লিখিত হতেন “মাধব' বলে। বিষুর এক নাম মাধব তবুও এ না'মটির 
এক বিশেষ তাৎপধ ছিল । যিনি মধুর অর্থাৎ হুখাদ্য-পানীয়ের ভাণ্ডারী তিনি 
মাধব । প্রীক্ষেঙজের প্রধান বিশেষস্ব এখানক।র “ভোগ'-এর বৈচিন্জা ও প্রাচুর্য । 
জীক্ষে্র নামটিও সমুক্রোডুভা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দ্্যোতন! করে । বিজুর মাধব নামটি 
বে কলি অঞ্চলে শ্রীন্টার চতুর্থ শতাব্ী থেকে বিশেষস্ভাবে প্রচলিত ছিল তা 
'ধাপক মিশ্র গেখিয়েছেন। পুরাণে দেখতে পাই থে মাধব নামটি কফ বলএামের 
হত ছুচারগন বছুবংশীয় বীরের অভিধা ব! লাধারণ নাম । এই জে বিষু-কফের 
এক বিশিষ্ট নাষ হয়েছিল 'নীলমাধব' ৷ প্রীক্ষেজেয় জঙ্গী দেবতার প্রধানের নাম 
তাই পাই নীলমাধব | শ্রীক্ষেভ্রের ঠাকুরের পীঠস্থান একদ। ছিল সমৃজ্রের উপরে 
উচু টিলায় বা পাথরের দ্িবিতে (এবং এখন যেখানে আছে তাও সমৃত্বের অদূরে 
এবং আশপাশের সমতল থেকে কিছু উচু বটে )। এই কারণে দেবস্থানটির নাম 
হয়েছিল 'নীলাচল-ক্ষেত্' অর্থাৎ নীলমাধবের অধিঠিত আচলাকতন তৃষি-খওড। 
উক্ষেতরের প্রধান গেবত। পুক্যোতমের নীলষাধব নাষ আর্বাচীন লয় । ফুরারি 


শ্ীকেছের ঠাুর ১৬১ 


মিশর ( নবধ-দশম শতান্ীর বন্ধিকাল ) অনর্ধ-যাছবের প্রত্যাবন। থেকে জানা 
বায় যে, নাটকা্টি নীলমাধব পুরুযোদ্ধমের এক দ্ধাত্রা ( অর্থাৎ উৎসব, 
দোলধাআা, চঙ্গনবাজা আখবা রখবাজ! ) উপলক্ষে রচিত হয়েছিল ('ছো তো 
লবখবেলাবনালিতমালতরুকন্মলন্ত | জিভূবন-মৌলিকমণ্ডন-মহ্ানীলফণে +..... 
ভগবত; পুরুযোভমন্ত ধাত্রায়াহ্‌ উপস্থানীক্-লভাননাঃ” )। 

নীলাচলক্ষে্ কলিছে এবং লমুত্রকলপ্রান্তে হলেও দেবতার নাম-বশ যন্থীর্ণ 
সীমাবদ্ধ ছিল না। মধ্াযভারতে মালব পর্য$ও হে পুরুযোতমক্ষেতে প্রনিদ্ধ ছিল 
তার বথেষ্ট প্রমাণ আছে। মধ্যভারত ও রজপুতানার এবং অন্ঠান্ত অঞ্চলের 
রাজরাজড়ার। যে পুরুষোত্তমক্ষেত্ঞে প্রচুর ধনরত্বাদি দান করতেন ত1 নাগপুরে 
প্রাঞ্ধ একটি প্রত্বলেখ থেকে ( ১১৯৪ ধৃস্টাব ) জানা ঘায়। 

আসলে যাদব-মাধৰ ঠাকুরের উপাননা কলিগ অঞ্চলেরই বৈশিষ্ট্য ছিল না। 
মধ্য ভারতের আরণ্য-মেখলা একদা! যাঁর প্রান্ত এসে ঠেকেছিল নীলাচল পর্স্ত, 
যে “বস্তীর্ণ অঞ্চলকে টলেমির মানচিতে দশান' বলে দেখানো! আছে, তার স্থানে 
স্থানে এই ত্রয়ী দেবতার পৃজ। দশম-একাদশ-নবাদশ শতাব্ষীতে প্রচলিত ছিল। 
(মেঘদুতে কালিদাস দশার্ন দেশের গ্রামে গ্রামে চৈতাবছলতার উল্লেখ করেছেন। 
স্বতই মনে হয় কালিদান উল্লিখিত চৈত্য বৃঝি বৌদ্ধ পূজা সপ ছাড়া কিছু নয়। 
এ অস্থুমান সম্পূর্ণ ঠিক নয়। চৈত্য ছিল গোড়া লমারি-ভন্মভূপ, পর়ে হয় 
বাস্ধদেবতার প্রতীক তূপও, সম্ভবত এর মধ্যে গৃহস্থ বাঁড়ির মান্তকর্তার অস্থিভ্মও 
সংগৃহীত থাকত । বেদের আমলেই বাস্তদেবত। দাড়িয়ে গিয়েছিলেন । বৌদ্ধ" 
সুপ প্রাচীনতর এই বাস্ত-ভূপেরই জের টেনে এনেছিল । হয়ত জীক্ষেত্রের পুণ্যন্থল 
নীলাচলে মন্দির গড়ে ওঠার বন্ধ বছকাল আগে এমনি এক সুপ ছিল অখবা 
সপরূপে কল্পিত পুণ্য বস্ত ছিল। এখানে মনে পড়ে মহাভারতের বনপর্বে 
পাওবদের তীর্থবাত্র। প্রসঙ্গে কলিজদেশে এক শৈলের উজ্লেখ আছে ধার উপর 
চড়লে মান্য স্বার্থলিদ্ধ হয়। পরে আলোচন। করছি । ) 

কলিকাতা। মিউজজিক়মে বেনারসের কাছে বংগৃহীত একটি প্রস্তরফলক আছে । 
ফলকটিয় শীর্ষে তিনটি মৃতি আছে, ছু পাশে পুরুয়, মাঝখানে নারী । লফলে 
উপবিষ্ট । পুকুয় মৃতিদ্বয়ের ছাতে গা, নারী হৃতি জোড়হাত । নীচে পাচ 
ছন্রলিপি আছে সে লিপি অংশত প্র ও অপাঠা। লিপির জারম্ক এই, “$ 
নমঃ শ্রীভাইজ যাধব-ভট্টারকল্ত---...৮। ্প্রির়তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তর 
ফলকের পরিচন় প্রকাশ করেছিলেন এনিয়্াটিক সোলাইটির জানণলে। তাতে 


2৩২ _ প্রব্যাবলী - প্রত খণ্ড 


ভিনি বলেছেন ঘে, ছবি তিনটি হল উপালক উপাসিকার | কিন্তু গদ্ধা ছাতে 
মূর্তি ছুইাটি উপালকের হওয়া লত্তব নয়। স্ডীদাউ্ মাধব ভষ্টারক*-- খেকে 
বুঝতে কষ্ট ছয় না যে কলকনীধে উৎকীণ মৃর্ঠিগুলি লন্তাবৃত মাধব তাই (ও বোন) 
দেবতাদের --অর্থাৎ ্রীক্ষেত্রের দেবতান্ন্বের সহিত অভির । সিরাত 
ছয় প্রত্তয়ফলকটির নিম1ণকাল নবষ-দশম শতান্ধী । 


চার 

আধুনিক কালের পর্ডিতদের দৃ'ইিতে শ্রীক্ষেত্রের দেবতারা আদিতে ছিলেন 
বৌদ্ধ জিরত্ব । এই চিন্তার কয়েকটি স্তর আছে। হিন্দুর দেব! এবং প্রচণ্ডডাবে 
মানত গেবত। হুওয়। সন্বেও প্রচলিত হিচ্দু শান্ীয় ও পৌরাণিক ছ্েবঙেবীর সঙ্গে 
এই ঘৃতিতে কোন যিল নেই। পুজা পরিচর্যায়ও কোন দিল নেই। 
শুদ্ধাচারের বেশ ব্যতিক্রম আছে, প্রসাদ-ভাত সকড়ি বলে গণ্য নয়, প্রসাদ 
খেয়ে হাত না ধুলেও চলে। তার উপর জাধুনিক পণ্ডিতদের বিশ্বাস থে এ 
অঞ্চলে অশোকের কাল থেকে বৌদ্ধ ( এবং ঈৈন ) ধর্ম প্রচলিত ছিল। সর্বশেষ 
উদ্ভিযার সাহিত্যে ও চিত্রকলায় প্রতিফলিত এত্তিছো দশাবভারের অস্তগত বৃদ্ধ 
অবতার জগক্লাথই । (কিস্ত এ এতিহ্য উড়িষযায় আধুনিককালের ফোড়শ 
শতাবীর পরবর্তী । . অনুরূপ লময়ের বাংল! চিত্রকলায় বুদ্ধাবতার ধোগীমৃতি )। 
তাই ধরে নেওয়া হয়েছিল (বোধ করি এখনও হয়ে থাকে 1 যে জগন্গাথ-হুভঙা- 
(বলরাম বৌদ্ধ জিরত্বের বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের স্থানীয় হিন্দু সংস্করণ । যারা এই মত 
পোষণ করেন তাদের ভাবা উচিত যে ধর্ম ( অথব। সংঘ )নারী রূপ পাবে কেন? 
বৌদ্ধ ত্রিবত্বকেব্রা্ষণা ভ্িদেব। ব্রদ্ধা-বিষু-শিব করলেই তো৷ অনেক তালো হত। 
পণ্ডিতদের এমন বিশ্বানও ছিল (বা এখনও আছে ) বে নীলাচল প্রথমে বৌদ্ধ 
কপ ছিল, এর মধ্যে বুদ্ধের দন্ত ছিল এবংলে দন্ত খৃম্টায় চতুর্থ শতাবীতে সিংহলে 
অপনীত হয়েছিল । এ মতের নমর্থনে বিন্দুমাত্র প্রমাণ অখথব! প্রমাপাভাস 
নেই। তবে নীলাচলক্ষেত্৫ে ্ম-অষ্টম শতাব্দীতে যে (বাস্বদেবের 1) কপ 
ছিল তার কিছু প্রমাণ আছে পরে বলছি। 

যৌদ্ধভাবনার পরে যোগানে। হয়েছে ণঅনার্ধ” কল্পনা । এঁভিহানিকদের 
ধারণ। আমাদের মংস্কৃতির অনেক কিছুই এদেশের প্রাচীনতর অধিবাসী ধারা, 
আর্য, অর্থাৎ নংস্কত অথব! তৎনম্পফিত কোন ভাষ! বলত না, তাঁদের কাছ 
থেকে এসেছে--বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন ও জাঙ্গণ্য ইত্যাদির চিত্র-প্রলেপমর্ডিত 


শ্রীক্ষিতের ঠাকুর ৬৩৩ 


হুয়ে। বিশুদ্ধ অন্যান হিসেবে এতে খুঁত ধরবার কিছু দেই। লংস্বৃত অথবা 
সংস্কতিসম্পক্ষিত কোন তাব খছেশে মন্থস্তবালের আদিকাল থেকে বল! হয়ে 
এসেছে এমন কথা কোন স্থিরধী পণ্ডিত কখনে! ভাবেননি । হ্বতরাং প্রস্তাবাট 
নির্দোষ এবং প্রার-স্যতঃলিগ্ধ । মুশকিল হয় প্রস্তাবটির প্রয়োগে । নৃতভাত্বিক 
পর্ডিতের! মনে করেন এখন থে ভারতের আমিবাবী রয়েছেন তারা এবং 
অতান্ত অনুরত সম্প্রদায়ের লোক বারা জাছে তাদেরই বছ বছুকালের পৃ 
পুরুষই এদেশের প্রাগার অধিবালী ছিল। এ কথা অস্বীকার করা হার না, 
কেননা এমন ব্যাপার ক্বনেক দেশেই ঘটেছে। মুশকিল হচ্ছে, এ দেশের 
প্রাগার্ধ অধিবাসীদের সম্পর্কে আমর! কিছুই অবগত নই। ছু চারটি পাখরের 
'অন্ত্রশস্ত্র কিচু ভাঙা হাড়িকুড়ি এবং এক আধখটি ছাঁড়গোড়ের টুকরা ছাড়া 
আর কিছুই পাওয়া! ধায়নি ঘা সুনিশ্চিত্তাবে প্রাচীন এবং প্রাগার্য বলে স্বীকার 
করা ধেতে পারে । যাই হোক বৌদ্ধ মতবাদীদের পরে এগিয়ে এলেন এই 
অনাধ মতবাদীরা। এদের অভিমত বৌদ্ধপ্রভাববাদীদের মতো! অতটা 
শৃন্যগর্ভ নয়। ক্ষেতের গ্বমৃত্তির উপাদান নিমকাঠ একদ। আরণ্য শবরজাতি 
যোগান দিত, স্থুতরাং নীলমাধব আদিতে তীাদ্ধেরই দেবতা ছিলেন। কিন্ত 
শুধু এইটুকুর উপর নির্ভর করে অমন দিদ্ধান্ত করা বায় না। লেকালের 
কেন একালেও নিমগাছের কেউ চাষ করে না। আপনিই হয় এবং সেকালে 
আরণা অঞ্চল বহুবিত্বীর্ণ ছিল। ক্ৃতরাং কাঠ আনতে হত জঙ্গল থেকেই 
'এবং সে কাজ নহজে পাওয়া ঘেত আরণ্যক শবর-বার। আরণ্যতৃমির 
'অধাশ্বর_-তাদের কাছ থেকেই । শবরদের স্বার। নিমকাঠের জোগান ছাড়া 
উক্ষেত্রের দেবতার অনুষ্ঠানে এমন কোন কিছু দেখ! যায় না য।'অনাধ' 
বলে ছাপ মার। ধায় । (ভাত খেয়ে হাত ন। ধোয়া অনাচার হতে পারে? তবে 
অনাধ আচার নয় ।) প্রীক্ষেত্রের ঠাকুর ধদি অনার্ধ বীজ থেকে উত্ভৃত 
হয়ে থাকেন তাতে আপাত্তর কিছু নেই। আপতি ছল এই যে, সে বীজ 
যহাকালের গর্তে নিঃশেষে ছজম হয়ে গেছে। 


পাচ 
পুগ্যতীর্থ ক্ষেতের প্রথম আভান রয়েছে মহাভারতের হনপর্ষে চতুর্দশাধিক 
শততম অধ্যায়ে বুখিচিরের তীর্ঘহাতা প্রসঙ্গে । উপযুক্ত অংশের সংক্ষিত্ অন্বাদ 
দিই। তীর্ঘবাত্রান্থ লোমশ মুনি যেন লেখো হয়েছেন! ব্ণন! তীরই উ্তি। 


১৩৪ প্রব্ধাবঙগী প্রথম খণ্ড 


অনযেশে কৌশিকী নঙ্গী ধরে ধুধিির সব তীর্থ ও মন্দিয়াঙি দেখলেন । 
তারপর তিনি এলেন গঙ্গা-লাগয় সঙ্গমে । এখানে পাঁচশ নদী এনে মিলেছে। 
লেই লঙ্গষষে তিনি ক্সান করলেন। তারপর তিনি ভাইদের নিয়ে চললেন 
নদৃরতীর ধরে কলিমদেশে। নেই কলিগদেশে কাছে বৈতরণী নদী, সেখানে 
স্বয়ং ধর্ষও সাহাধ্য পাবার জন্তে দেবতাছের উদ্দেশে যজ্জ করেছিলেন |..." 
এইন্থানে দেবতার! কবরের বজ্-ভাগ পাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ।"-. 
তারপর পাওবেরা লন্ত্রীক বৈতরণীতে অবগাহন করে পিতৃপুরুষের 
স্পণ করলেন। 
জাজপুর ছাড়িয়ে এগিয়ে তারা আরপাস্ভৃখিতে প্রবেশ করলেন। লোমশ 
বললেন, বুধিটির এই থে লব পাহাড় জঙ্গল দেখছ, একছ। ব্রদ্ষা ব করেছিলেন 
এবং সেই ধের দানকপে এই লব কশাপ মুনিকফে দান করেছিলেন। 
তারপর এই স্ৃস্থনি ভূতলে নেমে ঘেতে থাকে । তখন পথিবীকে প্রসন্ 
করবার জন্তে কশ্যপ সমুক্রের কূলে একটু ভূমি উদ্ধত 'বেদী' করে দিয়েছিলেন । 
লোধশ বলছেন, 


সেই দেবী (পৃথিবী ) সমুক্রে পড়ে গিয়ে তারপর এই বেদী আশ্রয় করে 
রয়েছেন। এতে আরোহণ করলে পরে তুমি একল! সাগর উত্তরণ কর 
গিয়ে । আমি তোমার স্বত্ত্যয়ন করে দিচ্ছি যাতে তুমি আজই ( বেদীতে ) 
অধিরোহণ করতে পার । (স্বপ্তাক্নন না করে) সাধারণ মানুষ বেদীকে 
ছুলেই বেদী লাগরে অন্তর্ধান করবেন। যুধিষ্বিরঃ এই 'সত্যবাকা' জপ 
করতে করতে তুমি লাহুদ করে বেদীতে উঠে ঘেও ঃ 
€ নমে। বিশ্বগুধায় 
নমো বিশ্ববূপায় তে। 
সাক্সিধাযং কুরু দেবেশ 
সাগরে লবণান্ন | 
অগিমিত্যে যোনিরাপোথ দেবো 
বিফো। রেতত্বম অমৃতন্ত নাভি; । 
তার পরে এই “সতাবাক” বলে তু সমুজ্ে অবগাহন করো, 
অপ্রিশ্চ তে যো'নরিড়া চ দেছে। 
রেতোঁধ। বিষ্যোরমৃতদ্য নাভি; ॥ 
নাথ, ভূমি কুশাগ্রেও সমূত ম্পর্ণ করে৷ না। 
লোষণের কথামত বুহিটির কাজ কয়েছিকেব। 
হেদী-আরোহণ ও সমৃ্ান মন ছুটি জিটুত ছন্দে লেখা একটি বৈদিক 


হীক্ষে জের ঠাকুর ১৩৫ 


ধাচের ছুটি গ্লোকার্ঘ। অর্থ খ্বছি মির এবং অপদেবীরা তোমার ঘোনি, 
তুমি বিষ বীর্ধ, অবতের ধার । বছ্ধি ভোমার যোনি এবং ইড়া ( অক্স- 
পানীয় ) দেহ, বিজুর তুমি বীর্ষধান, অমুতের উৎপত্ধিস্থল ॥ 

মহাভারতের এই বিবরণের ষধ্যে কিছু শতা থাকলে বুঝতে হবে বে, 
একদা-প্রায় হাজার দেড়েক বছর আগে অন্ত কলিজের অমুত্রকূলে ফোখাও 
একটি পুণা সপ অথবা! শৈল ছিল এবং লোকের' বিশ্বান ছিল যে, সমুদ্র নিযে 
পার হতে গেলে সেখানে পুজা দেওয়া অথব। শ্রদ্ধাজাপন আবশাক। আরও, 
পেখানে বৈদিক ধরনের পৃঙা রীতি ছিল। এখনকার সঙ্গে মেলাতে গেলে 
এ স্থান থে নীলাচল তা৷ বলতে হুয়। 


ছয় 

ক্ষেত্রের ত্রিদদেবা হলেন জগয়াখ, বলভত্র, সততা । জগন্াথ হলেন 
মাধব বিফ,.-কফ, বলভত্র--সকর্ষণবলরাম । সুভত্্র। নিয়ে একটু গোলমাল 
জআছে। মহাভারতীয় কৃষ-কাহিনীতে স্তৃভদ্রা বলরাম ও কুঞের ভগিনী 
(সছোদরা অথবা লমপিতৃকা নন, সম্পকিতা ), অভুবনের পত্বী, অভিমন্ধার 
জননী, পরীক্ষিতের পিতামহী । কিন্তু বলরাম-রুফের প্রথম দিকের কাহিনীতে 
স্থভজ্রার নামই নেই। একই দিনে তৃমিষ্ঠ হশোদার কন্তা ও দেবকীর পুত্র 
ছুজনে বদল হয়েছিল । হশোদার কন্তাফে দেবকীর সন্তান ভেবে কংস আছড়ে 
মারতে গেলে শিশুটি হ!ত পিছলে বেরিয়ে পড়ে আকাশে উড়ে ধায় শঙ্খচিল 
হয়ে এবং কংসের মৃত যে অবশ্থস্ভাবী সে দৈববাণী করে। হরিবংশে ও বিষণ 
পুরাণে তিনি সুরলোকে ইন্জের ভগিনী বলে নংবধিত হয়েছেন । হুরিবংশে 
ঁকে একানংসা ( একানংশী )' বলা হয়েছে । পরে বল। হয়েছে, ইনি ধাদব- 
মাধবদের মধ্যে পালিত হয়েছিলেন। এই স্তরে একানংসাকে মহাভারতের 
স্থতজ্রার সঙ্গে এক ভাবৰ। ঘায়। স্ুভত্রার বিলাস্বিকা, নাম ( বাঁ অভিধা ) 
বলভয্রের সঙ্গে তার বম্পর্ক চিত করে। কৰি-কম্কণের চণ্ডীতে দেবীর নাথ 
একবার পাওয়া! গেছে “বলার”--অর্থাৎ বলরূপা । এই বখা এ গ্রলঙ্গে 
শ্র্তবা । বলরাম ও স্থতভ্রার জন্ম ভ্রজে, সুতরাং ছুজনে সম্পর্কে ভাই-বোন 
বটে। বলরাম জো, ক হুভগ্্রার সঃবয়সী। “হৃতঙ্া' এবং 'বলাঘিকা। 
( বলা অস্বিক। ) ছুই-ই 'বলভঙ্ঞ' নাষের জের টানে। 

বলজত ও কফ এই মাধব ছুজনের দলে সততা? ছুততরাং “মাধয” ছিলেন 


১৩৬ প্রবন্ধাবলী - প্রথম খগ 


(ধেছেতু ভিনি তখন অবিবাহিতা )। (এখানে যনে করিয়ে দিই খে, 
মহাতারত্ব-কাহিনীর ঝুন্ঞ্জার সঙ্গে বিফুপুযাগ-হতিবংশের হশোধা-নন্দিনীর 
পরাসরি খোগ সেই:।) বাসদের ( ₹ষ )১ লক্ষর্ষণ ( বলরাম ), প্রচ্ায় ( বাহদেৰ 
গুহ), অনিকচ্ধ (প্রস্থায় পুজ ) এবং শান ( বাস্থঙের পুত ) একদ। ছে “পঞ্বীর” 
রূপে পৃজিত হতেন, এবং পরে শান্বকে বাদ গলিয়ে “চতুর্ব,হ” কল্পনা হয়েছিল, 
তা এতিহালিকরা জানেন অন্ত এক এতিছে পুরুযোতয (কু), বলভন্র 
€ও একানংসা (হ্থৃতগ্া!) এই তিন “মাধব ভাই” নাষে যে পুজা পেতেন তার 
ইতিহালগন্মত প্রমাণ আগে উপস্থাপিত করেছি। এই এভিছু প্রাচীনতর ; 
কেননা এ লরাসরি এসেছিল বৈদিক এঁতিস্ থেকে স্বতন্ত্র পথে এবং সে 
বৈদিক এতিহ এসেছিল আরও অনেক পুরানো ইন্দোইউরোপীয় এতিহ 
থেকে | লে কথা এখন বলছি। 

সংস্কৃত, ফারসী, আরমানী, গ্রীক, লাতিন, গোথিক ইত্যাদি ভারতে, 
ইউরোপে ও মধ্যবর্তী কোন কোন দেশে থে প্রাচীন ভাষাগুলির বংশধর এখন 
শাখাপ্রশাখায় ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলি এক ্প্রাচীন অবলুগ্চ ভাষ। থেকে 
উৎপল্প। এই হএ্রাচীন অবলুগ্ত বংশকর্তা ভাষাকে এবং সে ভাষা যারা একদা 
বলত, তাঙের নাম দেওয়া হয়েছে “ইন্দো-ই উরোপায়' | ইন্দো ইউরোপীয়দের 
দেশ এবং ভাষার সন্বদ্ধে আমাদের জ্ঞান আবুত হয়েছে বংশধর প্রাচীন 
ভাষাগুলি ও লে ভাষার সাঁছিত্া আলোচন!। করে। ইন্দো ইউরোপীয় ভাষ! 
ও ভাষীর বিষয়ে আমাদের লমান্ত (এবং আহিয়মাণ ) জ্ঞানের এক মোটা 
অংশ মিলেছে খগবেদ থেকে । 

খাগবেদের স্থক্ষে বছ উদ্ীত চারটি প্রধান দেবতার মধ্যে একটি হলেন 
ঘুমের, “জশ্বিনা, (অর্থাৎ অশ্বিন -প্জঙ্থবান” ছুজন)$ প্রাচীনতর নাষে 
'নাদত্যা' ( অর্থাৎ নাসতা ছুজন )। "অশ্বিন নামটির তাৎপর্য লহজেই বোঝা 
যায়। আরা বিচরণ করছেন ক্ষিগ্র অশ্ব বাহিত রখে। 'নালত্যা' নামটির 
আর্থ একছা হনে কর হত বে-ছুন "ধারা নাক থেকে জাত' তার পরে ভাবা 
হত, €ঘে-ছজন অনত্য নন; এখন এ ছুটি অর্থ পরিত্যক্ত হছেছে। পর্ডিতেরা 
এখন আ্ছঘান করছেন, নামটি এক প্রাচীন “নস্‌' ধাতু থেকে উৎপর, এ 
ধাতুর অর্থ হুল “আনন করা”। খাডূটির পর়াণরি বাবহারের কোন উদ্লাহরণ 
পাওয়া ধারনি, ভবে বর্তমান কালের অভাত্ত রূপের বাবহার আছে, “নিংল' 
( শন ব্যাধরণে এটি স্বতঙর ধাতু বলে. পরিগণিত ), অর্থ "আন্েষ করা, 
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চূঙ্ধন করা”। তদকুসাবে 'নালত)' যানে হবে আন কর্মের অর্ধিকায়ী। 
*নানত্যা' এই ছ্িবচন দেবনামটি আবেস্তার পাওয়। গেছে (তবে গেবতার 
নামে নয়, খঅন্থযের নামে? বেছের কোনে। কোনে। .হবতা! আবেস্তায় অন্থয 
হয়েছেন, «শিয়া মাইনরে মিটার্িছের এক প্রত্বজেখে, হীন্টপূৰ জয়োষশ 
শতাঙ্ীতে পাওয়া গেছে বিবাছের ঘটকদেবতা। রূপে । 
বেদের নানত্য অশ্িস্থয়ের ইন্দো-ইউরোপীয় কোন সাধারণ নাম মেলেনি, 
তবে ভি নামে ও অভিধানে তাদের সাক্ষাৎ মিলছে গ্রীক ও লাট.বিষ্- র 
তিজ্ছে। লর্বভ্রই তারা ভেো-পুত্রবেদে 'দিবে! নপাতা”, গ্রীকে “দিওস্‌ 
কোউরোই' (বাক্তিগত নামে 'কলতোর' ও “পোলুঙেটকেল' " লার্টবিয়ে 
এদিএৰ দেলি', লিথুঝানযে “দ্িএবে স্থুনেলিয়দ' । এদের এক তঙ্গিনীও ছিল, 
---বদে ইনি “ছুহিত। হুর্যস্ত' ( ব1 "মধ ), গ্রীকে হেলেন, লাটবিয়ে 'সউলোর 
দুক্ডেরাল' | ইন্দো-ইউরোপীয় এতিহের নাসত্য দুজন তাদের ভগিন'কে ঘে 
পত্“ভাবেও দেখতেন তার যথেষ্ট ইজি খগবেদে আছে : “শেষাবনীত জেন্ক! 
যুবাংপতী”, "ষেন পতী ওবথঃ স্থধায়ঃ”, “খ্ধায়া! অশ্বিন! বর) ।” স্ছর্ধ। নালতাদেের 
সঙ্গে জাকজমকে রথে পরিভ্রমণ করেন £ "যুবো! রখং ছহিত। হুধন্ক পহ শ্রিয়। 
নাসতাবৃণীত” ; “রথং কম্‌ কারই জবাশ্বম্‌ আশুং সং কুূর্বন্ত ছুহিতাবণীত” । 
ইন্দো ইউরোপীয় এতিহু ধেমন বেছেও তেমনি অশ্বিন অনেক রকম বিপদ- 
আপদ থেকে উদ্ধার করেন, বিশেষ করে সমৃত্রে বিপত্তি ও বিবিধ দুর্গম পতন 
থেকে । উভস্বত্র এরা আরোগোরও কর্তা। (পৌরাণিক এীতিষ্থে এরা 
দেবভিষক্‌ হয়েছেন। ) 
খগবেদের দেবতাদের লঙ্গে পৌরাণিক বা শাস্ত্রী দেবতাঙ্গের একট! বড় 
রকম গরমিল আছে। খগবেদের দেবতারা উপাপকের প্রতি অনেকটা 
নিলিপ্ত। পুজ্য ও পুজক ঘেন কাছ্ছারিতে আন। জমিদার ও সম্পন্ধ প্রজা। 
খান্ঠপানীয়্ বিধিমতে অর্থাৎ হজ্বিধিস্থঝে পেলে দ্নেবতারা। খুশি, আর 
উপানকের! নিজেদের জোতজ্জমি ঘর-গাড়ি ঘথারীতি বজায় থাকলেই রৃতার্থ। 
পৰবর্তাকালে শান্্ীয় দেবতাদের লঙ্গে উপালকের লম্পর্ক নিলি নয় । এখানে 
মেবত। যেন বাপ-য। আর উপালক হেন বিপদগ্রত্ত কাতর সন্তান। হখন খুশি 
বেষন ঝরে হোক শরণ নিলেই তার বিপদ দেবতা দুর করে ছেবেন। খগ বেগের 
প্রাচীন দেবদগুলীতে এমন দেবতা একটি আছেন--'সাসতা?--"শঙ্ষিনা'। 
খপ.বেছে উভ্েখ থেকে জান! ধায় যে, এর নান! আবস্থায় নানা মাস্ছষকে এমন 
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কি ইতর প্রাণীকেও ছুর্গতি থেকে দৃক্ত করেছিলেন। তাদের কপায় রেড 
উদ্ধার হয়েছিলেন জল থেকে, দুদক সমৃজ্রে নৌকাডুবি থেকে তিনটি রখের 
সাহাযো বাড়ি পৌছে, পে ক্ষিপ্রগামী লাগা ঘোড়া পেয়ে তৃফাতুর গোত্ 
ঝারণার জল পেয়ে, শরও তৃফার জল পেয়ে, জাহয শক্রর কবল থেকে, চাবান 
(৮. চাবন) জরা থেকে; অভি অগিভন থেকে, বর্তিকা ( বটের পাখি) বৃফ্ষের মুখ 
থেকে ইত্যার্গি। অন্গহীন বিশপলার লোহার প। লাগিয়ে দিয়ে তার! তাকে 
চলনসমর্থ করেছিলেন। তীদের অঙ্গ গ্রহে বগ্তিষতী পৃত্র-লম্তান লা করেছিল। 
বালক ধান্খ রোগগ্রন্ত ছিল বলে তার বাপ তাকে পছন্দ করত না এ দক্ষ 
ভিষকঘয় ( “দস ভিবজা” ) তাকে ভালো করে দিয়েছিলেন । তাদের রুপার 
বিশ্বকু হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়েছিল । বিমদকে তারা পত্বী জুটিয়ে 
দিয়েছিল্েনে। জঙ্ছাবীকে তারা হৃখসমৃদ্ধি ও হুসন্তান দিয়েছিলেন । শহর 
গান্তীকে ছুগ্ধবতী করে দিয়েছিলেন তারা! বাজ। ছিবোদাসকে তার! বিশেষ 
অনুগ্রহ কয়েছিলেন। 

নামতা ব৷ অশ্বিন ভুঙ্চন স্খাঞ্ত-পানীয় বিতরণে মুক্তহত্ত ছিলেন। তারা 
ছিলেন “মাক্ধী”, মধুর দেবতা । তাদের সবই মধুর, এমন কি চাবুকও । “ঘা 
বাং কশা যধুষতী” )। খগবেছে বিষুর সঙ্গেও মধুর সম্পর্ক আছে, তবে তিনি 
মধুবিতরণফারী নন, যধুর ভাগারী (“বিযোঃ পদে পরমে মধ্য উৎস” )। 
এই সৃতেই পৌরাণিক ও শাস্ত্রী এঁতিহু যেখানে নালতা--অস্থিন বিষুর সঙ্গে 
অংশত যিলে গিয়েছেন _ বিফ হকসেছেন মাধব এবং লব ভালো কাজের কর্তা । 
( প্বর্বকাধেন্ মাধব )। 

পুরাণ কাহিনীর ও শান্ত গ্রন্থের দেবত। বলভঙ্র এবং কষ (.বাস্দেন ) 
বেছে আছেন বটে তবে দেবতা! কণে নন, অনুর স্বপে। ধগবেদে উল্লিখিত 
ইন্'শুদের মধ্যে চুজন হলেন 'বল' এবং 'কুফ' । বল বহুবার উল্লিখিত, তিনি 
থেন বুঝেরই অন্ত রপ। জলম্রোতকে রুদ্ধ করে বল গুহায় আটক করে 
রেখেছিলেন, ইঞ্জ বছের ঘার! নেই গুহার বাঁধ ভেঙে দিয়ে জঙ্ম্রোত বইয়ে 
দিয়েছিলেন । আর খগুবেছে চিৎ উদ্জিখিতি কফ আকাশে ঘন যেখের মতে” 
অংগুমতী নী তীরে দশ হাজার লৈল্ত নিযে অভিধান করেছিলেন । ইন ভার 
বশ্ুখীন হয়ে তাকে হারিয়ে দিয়েছিলেন । পুরাণে-শান্ে দেখি যে ইজ আর 
হল ও ₹ফ ভোল ফিরিয়ে ফেলেছেন । বল ও ₹ফ হয়েছেন হর্ডা, ইন্দ্র হয়েছেন 
অধিনীত সৃা । বল অখন অন্থর নন, ভজ দেবতা, তাই ভিনি বলতত্র। 
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আর কৃষ্ণ হজ্জে বাঞ্ধেৰ (খানে "ভালো দেবতা*)। নাপতাহয়ের ছাপও কিছু 
পড়ল এন্ের উপর । এর স্কাই, বর্ণ পরিবর্তন না করে ; হলেন হাদবদের 
খধ্যে মাধব-গোষ্ঠী। নাসতাঙের অনেক বিশি টিসি আচরণের 
মধ্যে খুঁজে পাওয়া! বায়। 


নাসত্যবয়ের ভগিনী “দিবো ছুহিভা” হৃর্ঘ ছলেন এদের ভগিনীস্থানীয়া 
নন্মগোপ-স্থতা, হিনি হরিবংশে ও বিুপুরাণে, 'িকানংশ' এবং পুরাণে সর্বজ 
'যোগমায়া', “মহাষায়া' অথবা 'কাতায়নী' নামে অভিছ্িত। £একানংলা! 
নামটি 'নালত্য' নামের সঙ্গে যোগ রেখেছে! 'একানংশা' এই পাঠান্তরটি ধনে 
পণ্ডিতের নামার ব্যাখ্যা করেন, “ধিনি এক এবং কারে অংশ ননখ। 
অর্থাৎ “অখণ্ড” | এব্যাখ্যা ভাষার দিক দিয়ে ভূল। আমলে নামটি হল 
'একানংলা । অর্থ, একা (অর্থাৎ অবিবাহিতা ) এবং অবিবাহিতা । 
( এখানেও সেই প্রাচীন 'নষস' ধাতু, এবং ধাতুটি এখানেও সরল রূপে নেই, 
আছে সম্পশ্নকালের অভ্যন্ত রূপে ।) মার্কণেক-চণ্তীর কাহিনীতে দেবার 
একানংস রূপ প্রকটিত ( “যো মাং জক্টতি সংগ্রামে যো মে দর্পং বপোহতি । 
থে! মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিস্বৃতি” |) 


মাধব ছুজনের সজে একানংসার পুষ্ধাও যে কলিক্ অঞ্চলে € এবং অনার ) 
জানা ছিল সে কথা আগে বলেছি । প্রীক্ষেত্রের 'নীলমাধব ও বলভদ্রের ভগিনী 
-মঙ্জিনী একানংল! চলিত পুরাশ কাহিনীর সজে মিল রেখে পরে স্থভঙ্্া 
নামে পরিচিত হয়েছেন। 


শ্ীক্ষেত্রের জগক্লাথ বলরাম ও স্থভক্্রার কাহিনীর লঙ্গে বৈদিক ও প্রাক্‌- 
বৈগিক 'নানত্যাঅস্বিনা' এঁতিষ্কের গভীর মিল আছে। তা সংক্ষেপে 
নির্দেশ করে এই আলোচনা শেষ করি । 


বৈদিক দ্েবতান্বয়ের মতো! নীলাচলের ঠাকুরও মানুষের সব রকম দুঃখ- 
বেদনার প্রতিকার করতে সমর্থ বলে ধারণ! দেশের এক বৃহত্থণ্ডে হাজার 
বছরেরও বেশি কাল ধরে প্রচলিত আছে) রাজা-রাঞড়া থে, আর 
করে বণিক-গৃহস্থ পর্যস্ত নকলে আপদশাস্তির কৃতজতায় সর্বসাধারণের জন 
উন্ম,ক্ত এই দেব-ভাগ্ডায়ে যথাসাধ্য দান. করে এসেছেন। গজকষ্ছপ কাহিনীতে 
ইতর প্রাণীর উদ্ধারের গলা রয়েছে। বিবার ছটক্ষতার বিশিষ্ট প্রমাণ 
কাধী-কাবেরীর গল্প । এই কাহিনী থেকে খআরও উপলঞ্চি করতে পারি থে” 


১৪৪ প্রবনধাবলী-স্প্রথম খণ্ড 


জগনাখ-বৃলরাম “অখ্খিনা' | তারা দিলা বগা লারা 
পাঙ্থাবা করে জর গিয়েছিলেন । 

বৈদিক এঁতিক্ে যেষন, এখানেও তেখনি তিন জনের তিনটি বঙ। রা 
এঁদের নৌধাহ্রায় এবং আকাশঘানের যুগপৎ ইঙজিত রয়েছে নরেজালরোবরে 
চন্দনধাজ্ার অঙ্ুষ্ঠানে। হাসে থেন টানছে এমন এবং তিনটি নৌকায় এই 
গ্রিন ভিক্গেব বিহার কর়েন। 

খিল এইখানেই শেষ নয়। আরও আছে। 

সমূক্ধে পরিস্রাণ খটানো। লাসতা-মাশ্বন্‌ দেবতাদের বিশেষ কর্ষ। শ্রীক্ষেত্র 
শদুজের ধারে (--গোড়ায় তীরের নিকটে সমৃতরগর্তে 1) প্রথমে শিলাতৃপ 
বা শৈল এবং পরে অটুলা অথব! মন্দির, এই দেবতার ম্মারক এবং এখনকার 
আলোঘরের মতে। কানের জন্তেই কফি আগে ব্যবহৃত হত? চণ্ীমঙ্ষলে 
সমুপ্রগামী বশিক ধনপতি ও শ্রীপতি বছু দূর থেকে নীলাচল মন্দিয়ের চূড়ায় 
“শতেক হাখ নেতের পতাকা” উড়তে দেখে আশ্বস্ত হয়ে নীলাচলের দেবতাকে 
বন্দনা করে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সালোয় ভালোয় দেশে ফিরতে পারলে 
মঙ্িরের দেওয়াল লোনায় মুড়িয়ে দেবে। 

আর্ধ ভাষা ও সংস্কৃতি এ দেশে পেছবার আগেই এ স্থানের যাহাক্গা 
ছিল হয়ত। তবে অশ্বিন্দের মাহাত্বা বু বহু কাল আগে থেকেই প্রাকআধ 
মাহাত্বাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিল তা অনুমান করতে পারি । 

এই প্রবন্ধে আমার বক্তবা হুল এই থে, আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে 
উক্ষেত্রের ঠাকুর তৃতীয় প্ীন্টপৃ্ সহশ্রাবী থেকে এস্টপূর্ব বিতীন্ব সহশ্রান্ধীর 
এই প্রায় শেষ পথন্ত পাচ হাজার বছরের ধেন অখণ্ড জের টেনে এসেছে। 


(গে ১ 





রথযাত্রা 
শরীক্ষেত্রে পুরুষোত্তমপুরী ও ত্রিদেব 


হাজার বারশ বছর আগে থেকে উড়িষ্যায় ( তখন নাম কলিম) পূর্বপ্রান্তের 
এক অঞ্চল প্রাচীন দশার্শের প্রান্ততাগ দেবস্থান রূপে সমগ্র ভারতবর্ষে বিখ্যাত 
ছয়েছিল। এই অঞ্চলের এক প্রান্তে সমূজ্র থেকে দূরে বন পাহাড়ি অঞ্চলে 
শিবস্থান বলে অধুন। প্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বর প্রলিদ্ধি লাভ করেছিল অষ্টম নবম শতাব্দী 
থেকে । তার ছ-চার শতাব্ষী পরে থেকে বিফন্থান বলে অধুনা সর্ধপরিচিত 
পুরী_ সমুদ্র খক রকম উপরে-খাতি লাভ করতে থাকে । উড়িষ্যার 
রাজাদের স্থাপত্য ম্পৃহ এই ছুটি দেবস্থানকে ভারতবর্ষের প্রধান তীর্থস্থান বলে 
ঘোষণা করে এসেছে । পুরীর মাহাত্্য অনতিবিলম্বে ভৃবনেশ্বরের মাহাত্বাকে 
ছাড়িয়ে গিয়েছিল । তার কারণ বোঝ! ছুরহ নয়। ষোড়শ শতান্দীর প্রথম 
ভাগে পুত্রীতে শ্রচৈতস্কের অবস্থিতি িরিলানা কাছিনীর শেষ অধ্যায় রচন! 
করে দিয়েছে । 

সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিতো ভুবনেশ্বর ও নী ছুটি দেবস্থানেরই উল্লেখ 
আছে। মহাভারতে পাগুবদের তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে পুরীর--তখন নীলশৈল ব 
নীলাচল নামে প্রসিদ্ধ - মাহাত্বা যেভাবে বণিত আছে তাতে এস্থানটি অনেক 
প্রাচীনতর বলে মনে হুয়। হয়ত এখানে প্রাগার্ধ মানুষের দেবগীঠ ছিল। তার 
কিছু ঘে রেশ নেই তা নয়, কিন্ত আমাদের নৃতাত্বিক প্িতের সে বিষয়ে থে 
পরিমাণে মুখর সে পরিমাণে প্রযাণসহ নয় । একথ পরে বলছি। 

শিবক্ষেত্রের প্রাচীন নাম ছিল 'একাধ কানন' (ছর্থাৎ একটি আম বাগানের 
বাগান )। আমি অনুমান করি নামটি আললে ছিল “একাম্ব কাঁনন' অর্থাৎ 
"এক নারী ত্রহ্ষচারঠ” শিবের হোগোস্কান । এখানে মনে করতে হবে বে, 
ভূবনেশ্বরে কোন প্রাচীন দেবীপীঠ-নেই । এখানে সবই লিঙ্গরাজ। 

পুরী-_ধা আমি বিফ,ক্ষেতঅ বলে নির্দেশ করেছি তা হত আগে দেবীক্ষে 
ছিল। . দেবী মানে সৌম্য শান্ত সু-চত্রা। জগৎধাত্রী দেবী । সেই কাক্ষণেই এ 
স্থানের প্রাচীন নাষ শীক্ষেত' | (নামটি আগলে 'ভ্ীপুরুযোদ্ম ক্ষেত্র নামের 
সংক্ষিপ্তরূপ হতেও পারে |) ফোনে! এক লময়ে খই নীলশৈলবাশিনী নিত্যা 


১৪২ প্রবন্ধাবলী -. প্রথম খণ্ড 


দেবীর লঙ্গে বৈদিক উষযানাদতোয উপাসন! জড়িয়ে যায় । তখন থেকে এখানে 
বলবেব-হতজা-ক এট ভ্রিছেবের ছু প্রতিষ্ঠা । এই তিন “মাধব” বেবতার 
পূজার নজীর অন্থজও হিলেছে। বেক বছর "বাগে উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর 
অঞ্চলে এই তিন দেবতার প্রতিকৃতি সহ প্রস্থলেখ মিলেছে । লে প্রত্থলেখ 
'একাহশন্যাদশ শতান্ধীর | 

নীলাচল হে আগে দেবীধাম ছিল একথা বঙবার পক্ষে বিশেষ যুক্তি আছে। 
পে যুজি এই এগের নিগ্বেই। আমাদের বৈনিকতার এতিছ্যে দেবী-উপালনার 
লে বিফ, উপালনার তেষন কোন বিরোধ অথব! ধন্থ ছিল না, যেমন ছিল 
কিছু কিছু শিব-বিফুর উপাসন| নিয়ে। জরদ্ধণা সংস্কৃতির মহাঁছেবী ছুর্গা- 
পারতীর় উপাদন! গ্রথম থেকেই বিফ)-উপাসনার লহযোগী ছিল। যার্কপ্ডে 
পুরাণে চণ্ডী বিফ,র আবেশিনী শক্কি মহামায়া নিত্রা। হরিবংশে হেবা নিত 
বিফ,র ভগিনী রূপে অবতীর্পা। ছুরিবংশের সব কাহিনীতেই বৃঞ্িবীরের! 
দেবীর ত্য করে উদ্ধারের পথ পেয়েছেন । 

পুরীর তিগেবকার মৃত্তি অতান্ত বীভল 0235 ও আদিম ধরনের হলেও 
ফোন আঙিম গেধতার নয় । এ মৃতি তিন “মাধব” দেবতারই । আগে যে 
প্রত্বলেখের কখ। বলেছি, তাতেও জিদ্দেবের ছবি আছে এবং তা বীতৎস নয় । 
আসল কথা হল বখন প্রথম স্বৃতি গড়। হয় তখন ধারা খোদাইকর ছিলেন তাদের 
মৃ্তিশিল্প বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আদিম ত্তরের ছিল। এখানে অবন্ত তর্ক 
উঠতে পারে। এখানে যে আদিম এক বা একাধিক দেবমুতি ছিল--ছিল 
থে ত। হি ধরে নেওয়া হায়-সে দ্েবমূতির রঙচও অন্করকম ছিল হনত। 
পয়ে ঘন “মাধৰ” গ্রেবতাঙ্গের আরোপ কর! হুল তখন একটিকে স্ত্রী মৃতিতে 
এবং অপর দুটিকে লাঘ। ও কালে! রঙের পুরুষ মৃতিতে রূপান্তরিত করা ছুল। 
অবন্ঠ বেশভূষ। ছাড়। আর কিছুতে এই হ্িঙ্গেবের মধো লিঙ্বতেছের লক্ষণ পেই। 
( অন্তত আমার জান। নেই। ) 

প্রাচীন কালের বিয়্াট ত্ৃভাগ দশানের এই পূর্বপ্রাস্তের স্থানীয় চিরস্তল 
অধিবানলীদের বিশ্বান ও লংস্বৃতির কিছুমা চিচ্ছাবশেষ থে পুরীর তিদেবের 
লম্পর্কে এখন নেই তা! বলা চলে না। বৃতিগুলি নিমকাঠের তৈরি । লে কাঠ 
আনতে হয় গহন অরণ্য থেকে । লে কাঠুরিয়াও এক বিশিষ্ট গোঠীয় “আহিবালী' 
শবর | বারো বছর অন্তর দেবমৃতির কলেবর পরিবর্তন হয় । তখন সেই শবর 
লক্গাধারের ডাক পড়ে । এই জাতির দাম শবর সত্বন্ধেগ এখানে একটু বলবার 


রখবাজা। ; শব্দে তে পুরুযোদ্বমপুরী ও জিহেব ১৪৬ 


অছে। কলিদে একর ঘোগী ও শৈব লিদ্ধ পঙ্গ্দায়ে বড় আড্ডা ছিল। শৈহ- 
তাডিক ধোগী-নক্প্াদায়ে শিব ও পার্ধতী শবর-শবরী রুপে দীত হয়েছেব। 
একখাও স্টগ করতে ছবে যে, বিজ্ধাবালিনী মহাদেবী মহাভারতে ও অন্তত 
কিরাঁতিনী রূপে বর্ণিত হয়েছেন । 

ভারতীয় এঁভিছো যছাদেবী নিভাকে প্রধানত ছুটিকূপে পাই। গ্রাক্‌- 
পুযাণিক জাছিতে। “বক্গিসী' হৈষ্বতীরপে, পৌরাণিক সাহিত্যে "কিরাতী” 
বিদ্ধাবা সনীরূপে । খ্রথানে লক্ষ্য করতে হবে ঘে, ছুটি গ্গেব ভাবনাই পর্যত 
ঘটিত-"পর্বতী” এবং দৃশ্য স্থানবাসিনী-“ছুর্গা” হৈষবতীয় সঙ্গে শিবের সম্পর্য 
আছে, বিদ্ববাসিনীর লঙ্গে শিবের কোন রফম লম্পর্ক নেই,--তিনি কুমারী, 
্রহ্মচারিণী। 

হৈমবতীব প্রথম উল্লেখ পাই কেনোপনিবদে। এরর বালাফথা ও যৌবন 
কাহিনী পাই কাজিদালের কুমায়সস্তবে, এবং তাঁর অনেককাল পরে লেখা 
শিবপুরাণে। অন্ধ! পুরাণকাহিনীতে হৈমবতীর কোন বিশেষ ভূমিকা নেই। 
ইনি শিবের ভার্ধ। ও ষহচরী বলে স্বীকৃত হয়েছেন এইমাত্র । 

ঈক্ষেতরে পুরুযোতম পুরীর “মাধবী” দেবী সুত্র আমর! পুরোপুরি দেবী 
বিদ্ধাবাসিনীর দ্বয়পটি দেখতে পাই । তিনি কুমারী, থাকেন ছুই ভায়ের লঙগে। 
তিন তাই বোন এক বাপের কিন্তু তিন মায়ের লন্তান। বজদেব রোহিণীর, 
স্থভত্র! যশোদার আর কফ দেবকীর | খগবেদের কবিতা থেকে জানা হায় থে 
এই ভাবে বাম করতেন স্ভত্রার পূর্বতন প্রতিরূপে নিশা্ব! ও হত্র ও নানত্যোের 
সঙ্গে । (খগবেদের দশ্র পুরাণের কৃ, খগবেছের নালত্য পুরাণের বলরাম । ) 

হবিবংশ, যাতে মহাবীর পুরাণ কথা সবার জাগে মিলছে--থেকে 
জানতে পারি যে, গেবকীর কন্তাকে খন কংস পাথরে আছড়ে মারতে ধায় তখন 
কন্ার আত্মা দেছকোব ছেড়ে ফেলে চিল হয়ে আকাশে উড়ে ধান এবং খ্বর্গে 
গিয়ে ইন্দ্রের পৃ! পান জগঞ্চাতী মহাদেবীরূণে | এই রূপে তার যে ০2:76. 
আরগ্ হল দ্বর্গে তপরে মর্ভোও প্রচলিত ছল । দেবী কুমারীই রয়ে গেলেন। 

কষ-ভগিনীর যে যর্ড খোলদ পড়ে রইল তার উল্লেখ পাচ্ছি একেবারে 
মহাভারতের ঘটনায় | তার নাষ সুতস্তা। (যহাদেবীর ছুটিনধপ ছিল, এক 
চশ্ী, কালী, তৈরবী-- বৈদিকে নক, রাহী আর এক ভত্া। জতর বৈদিকে উদ 
সুজ! নামেই দেবীর প্রদয়রূপ বোবাচ্ছে। ) তন! কিন্তু কৃষারী রইলেন ন!। 
তার বিয়ে হুল অর্জনের লঙ্গে । এখানে একটু ভাববার কথ আছে । বলছেবের 


১৪৪ ' প্রবন্ধাবলী - প্রথয খণ্ড 
খুব আাপতি ছিল এই বিয়েতে, ভিনি সুভভ্রাফে কাছ ছাক্ঠা করতে চান নি) 
তিনি ধে নাসত্য । আর দ্দর্জনের লঙ্ষে বিয়ে ব্যাপারটাও খানিকট! যেন 
কারচুপির হতো । অকুন হলেন ইঞ্রের গু ইজের দ্বয়প। তার লঙ্গে বিয়ে 
যানে ইঞ্ের তার! দেবীর পৃজারই ভাবান্তর | এইভাবে দেখলে তার বেলার 
দেবীর কৃষারীত্ব ঠিক ছোচে না। ছু'পক্ষেই যে ইন 

উধা হত ও নাসতা প্রাচীন বৈদিক দেবতা সন্দেহ নেই । তবে এদের নিচ্গে 
প্রাচীন বৈছিক সমাজে কিছু দলাদলি ঘটেছিল ইন্ত্'উপাসক উচ্চতর পুরো- 
হিত লমাজে এর] পুজা ছিলাবে তেষন পানা পেতেন ন! । 

উবার নামে অনেক স্ব আছে খগবেদে। কিন্ত কোন হজ কার্ধে উবাকে 
হবা দেওয়া হতনা) উষাঘেন অন্তঃপুরিক। ছিলেন। আর দত ও নাসত্য 
খগবেদে “শশ্িপ্ অশ্বিনৌ" অর্থাৎ ঘোড়সওয়ারন্ব়রূপে বর্ণিত - বজ্সকাণ্ডে 
হবালাছের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন কিন্তু পরব্তীকালে, হদিচ এরাও খুব প্রাচীন 
ভিলেন । আসল কথ। ছল এই যে, এই তিন দবতা--ঘ1 পরবত্তশকাঁজে তিন 
“মাধব' দেবতার রূপ নিয়েছেন--তার। ছিলেন ঘরোয়া! দেবতা | তাদের পুঙ্গা 
করত গৃহস্থ অথবা আর্ত, বিপর ব্যক্চি সাংসারিক যঙ্গলের ভন্টে, বিপদ-উদ্ধারের 
জন্তে। এই কারণে বাইরের ব্যাপার বজকাগুগুলিতে এদের আহ্বান করে হব্য 
দেও! হত না। উধা ও দন্র-নালত্য ঘরোয়া দেবতা বলেই বিবাহের অন্ধষ্ঠানে 
াছের বিশেষ গুরুত্ব ছিল বৈদিক লময়ে এবং তারও অনেক আগে থেকে । 
ধাগবেছের দশম মগুলে বিবাহ উৎসব ঘটিত যে সৃক্কটি আছে (৮৫) তাতে এই 
ভিদেবের খরোক়্া কূপের বেশ একটু পরিচয় রয়েছে । এই পরিচদ্্রের কথা পুরীর 
রখধাজার প্রসঙ্গে খলব। 

পুরীর মন্বির দেব-আরাধনার আরতন নয়, রাজাধিরাজ দেবতার নিলয় 
প্রাগাঙগ। এখানে ঘ। হঞ্পে আসছে তা স্বৃতিস্রুতি শাস্ত্রোক্ত আরাধনা! বা ধ্কাণ্ড 
নয। এ হুল দেবতার প্রাতাহিক আবরপ-উৎসব । সারাদিন গেবতার ছেহচটা 
ও ভোজন গান নৃত্যাগীত বিলান । বৈঙ্গিক তিদেবের ধারাই যেন অন্রশ্ত 
হয়েছে পুরীর ভিদেষের চর্ধাবিখিতে । এখানে দেবতা ঘেষন স্বতঙ্জ তার 
পরিচধাবিধিও তেমনি পৃথক্‌। পুরীর দেবপুজ] ভরত বা বজ্তকাও নয় । তা 
ছেল লত্রউৎসব। এখানে জনবোধে ভাই “অহরং ব্রদ্ম। পুরীর ছেবতার কোন 
পুয়োছিত নেই। আছে লেবক, প্রতীক্ষক ( পড়িছ। )১-বেজধারী রাজার 
কুক, গ্রতিহায়ের হতো । ৃ ও 


বখনাজ। ২ ভীক্ষেছে পুরুযোতমপূরী ও জিদের ১৪৫ 


প্রধানতম উৎনব হুল রখবাছা । বলতে গেজে এইটিই লমগ্র ভারতবর্ে 
হিন্দুদের একমাত্র দর্বসাধারপ্য ধর্ম-উৎসব (- অস্থষ্ঠান নয়, যাত্র! দেখা! । ) আধা 
হাসের নিদিষ্ট তিথি দিনে জগন্ধাথ ( কক) হৃতজ। ও বলতঙ্র তিনটি বখে চড়ে 
হৃল মন্দির থেকে কিছুদূর গুপ্ডিচায়--অর্থাৎ বাগানবাড়িতে ঘান। সেখালে 
সাতদিন খেকে আটগ্গিনের দিন আবার মৃল মন্দিরে ফিরে আলেন। এই ছাওয়। 
অলাই হল রথবাত্া উৎসব । এ ব্যাপারকে চাতুম্ন্কার সংক্ষিগ্তরূপ বলতে 
পারি । বর্ষা চার মাসের বদলে সপ্তাহ খানেক নিশ্চিন্তে কাটিয়ে আস] । কিন্বা 
বিবাহ ঘাত্রার পূর্ণরূপঞ ধরতে পারি। : প্রথমদিন বিবাহসভায় গমন, আট- 
দিনের দিন অষ্টম্লা, প্রত্যাবর্তন । 

এইখানে খগবেদের সুত্তটি স্থরূণ করা ধায় । সেখানে বল হয়েছে, অন্থিদ্বর 
হূর্ধকল্সার “বর” অর্থাৎ প্রধান কণ্গাধাত্রী (৮.৯) এবং হুর্ধকন্তার তিনচাকফার রথে 
অশ্বিরা সঙ্গী ছিলেন (১৪)। এখানে জগঙ্জাথ ও বলরাম সুতার সঙ্গী । তবে 
ঘাতা একটিমাত্র তিনচাকার শকটে নয়, তিনটি চার চাকার রথে। 

এই লব নানাদদিক বিবেচন। করে মনে হয় স্থতদ্রাই ছিলেন নীলাচলের একদা 
মুখ্য ্রেবতা । তিনি বৈদিক উষার প্রতিরূপ ৷ উষা পূর্ব শৈলে উদ্দিত হন৷ 


১-(১ম) 


সিদ্ধিদাতা দেবতা 


এখনকার দিনে হিন্দুসফাজের পুজার ব্যাপারে যে বিবিধ ফেবদেবীর পূজার 
কম বেশি আকজনকে অনুঙ্ান প্রচলিত আগে হয়েছে অথবা ছুচ্ছে তার মধ্যে 
গণেশকে ধর! ধায় না। অথচ গণেশের উঠতির অনেক হুধোগ ছিল এখনকার 
মিনে খনপতিদের লর্বাধিকারিত্বে। কিন্তু হায় প্রাচীন গণদেষতার থে নবীন 
প্রতিবস্বী ছুটেছে তাতেই সেকেলে অপদেবতা-দেবতার অধিকার প্রসারের 
সমস্ত পল্ভাবন। বিলুপ্ত হয়ে গেছে ( মহারাষ্ট্রের নজীর সত্বেও )। 

এখনকার পাঠক প্রবন্ধের মধোও রল পেতে চান, কিন্ত আমার প্রবন্ধ 
অআলার নয়। লারে কিছু কঠিন পদার্থ অবন্তই খাকে। সেটুকু যথাসম্ভব বাদ 
ফিচ্ছি। পণ্ডিতরা যেন জোষ না ধরেন। 

গপঙ্গেবতার শুত্রপাত খগবেদে। এরা ঠিক এক নম্বর দেবতা নন, 
ভুয়ের নন্বরও নন। তিনের নধর বটেকিন্ত মধাদায়--হদি খগবেদে মরুৎ 
স্থক়্ের সংখা তীঙ্দের মধাধার ছোতক হয়--তবে অনেক প্রথম শ্রেশীর 
গেবতাননও উপরে । 

ধগবেদে মরু কোন একটি দেবতাকে নির্দেশ করে না। মরু বলতে 
বোঝায় এক সমগোআ গেবতালমঞ্তি (গণ )। সংখ্যার তার! একশ বিশ অথবা 
একুশ । এরা সবাই ভাই। পিতা কুভ্র, মাতা পৃষ্থি। এর] ভীষণ মৃতি, 
বীর, শোভন বেশ, নানা অস্ত্রধারী । মরুতরাই ছ্েবতাদের দৈল্তবাহিনী | 
একের সেনাপতি ইত্র 'অথব। বাস্ধু (বেছে এদের বাস্ুর সম্তান বলেও উল্লেখ 
কর! হয়েছে )। এই কারণে খগবেদে ইন্দ্র ( খবং বুহম্পতি ) পগণপন্ত" 
বলে উদ্জিখিত হয়েছেন । 

বৈদিক লালের পরে মরুৎ নামটি লুপ্ত হয়ে গেল। তবে পূর্বতন মরুদ্‌গণ 
যুক্ত হয়ে রইল রুত্র-শিবের সঙ্গে: কিন্তু পরম্পর ভ্রাতত্ব প্রায় ঘুচে গেল। 
তারা আর শোভনবেশধারী যোগ্ধা রইলেন ন--বোধ করি এক বীরভ্র 
ছাড়1--এবং তারা সবাই বিকৃত মৃত ভূত-পিশাচের আকার নিলেন । (এইখানে 
মনে হয় খগবেদে মরুদ্গণের উৎপত্তি ল্বদ্ধে হে দ্বিতীয় ধারণ। ছিল, বানু 
থেকে--সেই ধারখারই স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে । কতপুজ যরুদ্গণ আর বাসপুত 
বরাগেণ খগবেদে এক হয়ে গিয়ে বাৰুপুজদের ঢাকা দিয়ে রেখেছিল, বৈদিক 
পরব্ী-্ষালে বাহুপুতররাই কজপুজধের লোপসাধন কয়লে )। 


- গিদবিগাক্ছা দেবা... ১৪৩ 
রঙের গণের আমরা রন্বী ভৃ্দীকে জানি। নগ্দী হচ্ছে গোসুখ, অর্থাৎ, 
গো-ভৃত, আর ভৃ্দী ভোমর! ভূত । এক লঙ্গে বিচার করলে গণেশ ছাতিযুখে। 
তৃত। নাষ থেকেই বোবা! ধায় হে ছাতিমূখে। ভৃতই রুত্র-শিবের অন্ধচরগণের 
প্রধান ছিল। 
তারপরেস্্জনেককাল পরে, হখন প্রধান প্রধান পুরাপগ্ুলির বচনার 
পাট চুকে গেছে তখন দ্েখ। দিলেন নবীন দেবতা, লেখক গণেশ । যহাক্চারতের 
শেষ সংস্করণ তৈরি হবার আগেই ইনি দেখ! দিয়েছেন মহাভারত রচনার 
সময়ে কবি কৃষ্ণ দ্ৈপারন বেধব্যালের উত্তির ক্রতিলেখক-্অর্থাৎ এখনকার 
স্টেনোগ্রাফার--ডিকুটেশন লেখক রূপে । গল্পয় বলে ঘে গণেশ এত তাড়াতাড়ি 
লিখে খেতেন যে বানদেব পব সময় কথা যৃগিয়ে দিতে পারতেন না। ভিনি 
গণেশের করত লেখন ঈথ করার জগ্জে মাঝে মাঝে শক্ত কথা বাবার করতেন। 
এ লব কথার মানে বুঝে নিতে গণেশের একটু দেরি হত, আর লেই অবসরে 
বেদব্যান তীর বক্তব্য ভেবে গুছিয়ে নিতেন। বলতে ভূলে গেছি ছে লিখতে 
বস্বার আগে গণেশ বেদব্যাপকে দিয়ে প্রতিজ্ঞ করিয়ে নিয়েছিলেন ঘে বলতে 
বলতে থাম! চলবে না। বেশিক্ষণ থামলেই তিনি আর লিখবেন না! । 
বেদব্যান চতুর লোক, তিনি গণেশেষ বিদ্যার দৌড় জানতেন। তিনিও 
গণেশকে প্রতিজ্ঞাবন্ধ করে নিয়েছিলেন ঘে অর্থ না বুঝে গণেশ কিছু লিখতে 
পারবেন না। এই কারণে মাঝে মাঝে অপরিচিত শবন্ষ ছেড়ে দিয়ে গণেশকে 
থামিয়ে রাখতেন নিজের স্থবিধার জন্তে | 
এই হল গণেশের নিদ্ধিদাত। মাহাত্বোর হৃত্রপাত। এখন দেখ! থাক, 
গণেশের এই মাহাত্ব্য আমদানি হয়েছিল কোন্‌ পথে । 
হত্যিযুখ দেবতা! গণেশ একদা থে হস্তিম্বরূপ দেবকল্প ভাবনা ছিল নে অঙ্ছমান 
করার পথ ছে । খুব প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশের স্থাপত্যে 
গজলক্মীর মৃত্তি মিলেছে । পল্পের উপর আমীন দেবী, ছটি হাতি ছু্দিক থেকে 
তার মাথায় জল ঢালছে। এই ছবি ছিল তখনকার দিনের শক্ষিসমুদ্ধির 
দেবতার প্রতীক । এই ছবির ছুটি অংশ একদা স্বাধীন ছিল-_ছাতি ও দেবী. 
লে কখা ভার! চলে। হাতি ছিল এক লমাজের মানা রূপক, পদ্থানন! বেবীসৃ্তি 
অন্ত -লমান্ধের। খগ,বেদে ভা শবটি আছে, মাসে সমু, ধনী। 
বটি ক্শোকের নদ পর্বস্ত প্রচলিত ছিল। শঙ্টি উৎপয হয়েছে "ইভ" 
শব থেকে, দানে হাতি । খারা হাতি পুধ্ত গ্িখবা হার হাতির দাতের 
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বাধন! ধরত এমন ধনী বণিধয়াই দি না পেয়েছিল। ব্ণিকদের সম্পত্তি 
বলতে ছুযুকম--সএক দোনার়পোর গক়্ার--খায় অধিঠান্জী দেবী লদুজবালিনী 
হী, ছুই হিলেবের খাতাপজ--ঘার রক্ষণকারী ছল হাতি । (এখানে আরও 
একটু বলা ধায়। ছাতি, নাগ - একদা কুবেরের অন্কচর বলে খ্যাত ছিল। 
সুতরাং এখানে ছাতি কুবেরের প্রতিনিধিও হতে পারে ।) অস্থমান করি, এই 
কুতেই আমাদের দেশে বিশিষ্ট লেখবার রীতি চালু হয়েছিল বিদেশ থেকে এবং 
বণিকদের খারা । তাই গণেশই লেখক দেবতারূপে প্রতিটা লাভ করেছিলেন । 

বশিঙগের লাতই লিদ্ধি। তাই গণেশ হলেন সিদ্ধিদাতা। তার মৃতিতে 
এক ছাতে যে নাড়, গখব] জাতির । নেবু ) দেখা খায় তা হল সিদ্ধির অর্থাৎ 
টাকার থলির প্রতীক । কোন কোন প্রাচীন ম্ৃতিতে খলি দেখা ঘায়। সে 
টাকার খলি। ('লিদ্ধি' কখাটির আলল মানে নই হওয়ায় ভাও অর্থ 
এলে গেছে । 

একটু পিছু ফেরা যাক। কুত্র-শিবের মুখা ন্তচর গণেশের যে ভয়ঙ্কর রূপ 
তাতে তিনি ফোন কোন সমাজে ভীষণ ভয়ের প্রচণ্ড বিশ্বের অপদেবতা বলে 
গণ্য ছিলেন। এই দৃষ্টিতে তিনি পুজা পেয্ছেছিলেন তাত্রিক বৌদ্ধ সমাজে, 
জল নামে । এই নামের থে যৃত্তি মিলেছে তাতে গণেশের সঙ্গে বখালস্তব মিল 
আছে। তবে মুখ লবসময় ছাতির যতো নয়। তবে বর্ষদা ভূড়ো পেট। 
বিশ্বাজ্জকে পৃজ। করতে হুত বিস্ল অপছ্থরণের জন্তে। তান্ত্রিক বৌদ্ধ আচার 
থেকে হিম্ু অনুষ্ঠানেও লবার আগে বিস্ববিনাশন গণেশের পুজার চলন হয়েছে। 

গণেশের বাছুন ইছুর, ফেনন কৃষজীবী বাঙালীর কাছে ইছ্ছর সবচেয়ে 
অনিষ্টকারী জীব । তার মতো ফসলের ও সঞ্চিত মূল্যবান জ্বোর ক্ষতি আর 
কোন প্রাণী করে না। 

এখন গণেশ লম্পকে একটু অবাস্তব কথা বলতে হয়। আমাদের দেশে 
প্রচলিত ধারণ! ছল থে গণেশ দেবী হুগার ( এবং শিবের ) পুত্র। শিবের পুত্র 
গণেশকে বলা যার, যেহেতু তিনি গোড়ায় এক স্বরূপে ছিলেন রুত্রপুত্র মরুৎ। 
কিন্তু তাকে দেবীপুজ বলবার কোন বৈদিক অথবা! পৌরাঁশিক সুত্র নেই। 
এ লত্বদ্ধে থে পুরানো গল্প আছে তা প্রথম বলে গেছেন কৰিকক্কন মুকুন্দ। 
এর হতে গণেশ হল গড়া গেবতা। পার্বতীর গানের হয়ল। জড় করে তাঁর 
অ্ধী তার জনে খেলার পুতুল গড়ে ছিয়েছিল। মনল! ফুরিয়ে ধাওয়ায় মাখাটি 
গড়া হুর নি। শিব এলে তা ছেখে ছাতির মাথা কাটিয়ে এনে দোজ। তা 


ফোড়া দিঝে পুডুনকে পল্থীবিত করে দেন এবং দেস্ীকে বলেদ এই নাও 
তোমার ছেলে । এ ফাছিনীর লঙ্গে গণেশের দেবগের বা পুঙাপালার ফোন 
লম্পর্ক নেই। শুধু আছে ছর্গা গ্রতিষার অধিদ্ধের কারণে। 

এখন আন! হাক যূল বক্তব্যে । বাবলায়ীদের নববর্ষে--পয়লা! বৈশাখই 
হোক আর অক্ষয় তৃতীয়াই হোক- কেন গণেশ পৃন্ধা করে হালখাতা কর। ছ্য়। 

থে আলোচন। কর! হুল তার মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া মোটেই 
কঠিন নয । প্রাচীনকালে গন্লদ্্মী বণিকদের উপাস্য দেবতার প্রতীক ছিল। 
এই প্রতীকের ছুটি অংশ গজ (পুরুষ) ও লম্তী পরে পৃথকদের দেবসতায় 
পরিণত হয় । লন্ত্ীরূপে দেবী বশিক-অবণিক নিধিশেষে সকলেরই গৃহলম্পদের 
রাধা! দেবী । আর গজ গণেশে পরিণত €য়ে জমণ ব্যবপায়ীদের ছিসাবের 
খাতা লেখ| দ্নেবতায় পরিণত হয়েছেন। সিদ্ধিদাতা দেবতা, খিনি একদা 
বিশ্ররাজ ছিলেন, তার এই পরিণতি অপ্রত্যাশিত নয়। মহাভারতের লেখক 
দেবতা ব্যবসায়ীদের মহাখতিয়ান দেবতা প্রতিষ্ঠা লাত করা আমাদের 
দেশের জলবামুর ধাতে খুবই প্রত্যাশিত । 

কেউ কেউ এখানে মারাঠাদের প্রভাব কল্পনা করতে পারেন ।। মারাঠা 
দেশে গণেশ পূজার প্রচলন লবচেয়ে বেশি । এর থেকে কেউ কেউ ভাবতে 
পারেন যে, অষ্টাদশ শতাবীতে মারাঠার] উড়িস্তায় থেকে খুব প্রভাব বিস্তার 
করেচিল বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর, এবং ব্যবসাক্ীদের গণেশ পৃজ। হয়ত 
সেই স্ত্রেই এসে থাকবে । এ কথা ভাববার প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের 
ব্যৰমার কেন্দ্র কিছু কিছু উড়্িস্তায় ছিল কিন্ত তাই থেকে গণেশ পুজা প্রচলনের 
কল্পনা অসার । আসলে যারাঠায় এবং বাংলাদেশে এবেছে একই পৌরাণিক 
ৃঙ্জ থেকে । বরঞ্চ এমন কথ। মনে করা যেতে পারে যে, বাবলার সুত্রে 
উড়িস্য। দেশে বাঙালি বণিকের ঘনিষ্ঠ লম্পর্কে এসে যারাঠাদের গণেশ পুজার 
প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়েছিল । বাঙালি গণেশ পৃজ! করত ছুর্গা পুজার মধ্য দিয়ে 
আজ অন্তত ছানার খানেক বছর । এ পৃজ! মারাঠানের যধ্যেও প্রচলিত 
আছে। এবং তা যে বাংলাদেশের প্রভাবে নয় তা কে বলবে। 





মুহুদয়াম চকরবর্তা, রামেশ্বর ভটটাচার্ধ আর তারতচজ রার দেবীমাহাস্থ্য 
কাবোয বড় কৰি এই তিনজন । এরা একই অঞ্চলের লোক, জন্ম অথবা! কর্ম, 
কিংবা জন্স ও কর্ম নুজে। দৃকুজ্দর1মের চণ্তীমঙ্গলের ভূমিকা! জ্ূপে থে শিব" 
গৌরীর ফাছিনী আছে ত। রামেশ্ববের শিবসংকীর্ভনে বখানস্তব কালোপযোদী 
দ্বপ নিষ়্েছে। তারতচজের অরদামকগলের প্রথম উপাখ্যান সে কাহিনীর 
উজানবাহী রূপান্তর হলেও তাতে স্থান্কালোপধুক্ত স্বাতাবিক পরিবর্ডনের 
ইঙ্গিত আছে। 

চণ্ডী ও ছুর্গা আসলে একই দেবী । চশ্ডী বিদ্বাবানিনী, আরণাক-উপান্ডা 
ছুর্গা ভূগর্যদেশাধিষ্ঠা্জী । শিবের ভার্ধা গৌরী হলেন হিষবৎকন্তা উমা। উপ- 
নিষদ্গে ইনি ব্রশ্থজ্ঞ। উমা টহমবভী। শিব-রুদ্রের সঙ্গে এঁর সম্পর্কের কোনই 
ইঙ্গিত নেই শেখানে। 

দুর্গা মজলচত্তী, অর্থাৎ প্রচণ্ড! স্্রীদেবতার মঙ্গলমী মৃতি। ইনিই খগ্‌- 
বেছের আরণাদেবতা--অরণানী--বিনি মবগমাতা এবং অনাস্াস-অন্গদািনী | 
তার প্রতীক গোধা। কালকেতুকে ছলেছিলেন তিনি গোধা রূপে, আর অনুগ্রহ 
করেছিলেন যোড়নী মৃতিতে । এই স্বৃতি উপনিষদের উম! হৈমবতীর মত “বছু- 
শোভমানা" । এইখানে ছুর্গীউমার মিল হয়েছে । 

মুকুত্বরামের কাহিনীতে শিব-গৌরীর লংলারের যে চিত্র আছে তাতে 
লাময্িক অপচ্ছলতার ইঙ্গিত আছে, বারোমেসে দৈস্কের চিহ্ন নেই। শিব যোগী 
আজীবিক, গৃতরাং ভিক্ষা তার উপজীবিক1। ভিক্ষায় বেরলে তিনি ভিক্ষা পান 
গ্রচুয় আর সসগ্রমে। সংলারে অনটন ভিক্ষার অপ্রাচুর্যছেতু নর, তা শিবেরই 
আলমের জন্তে | স্থতরাং দ্বেবী প্রতিকার খু'স্বতে বাধ্য হলেন স্থাক্সী বন্দোবন্তে 
তিনি ধর্তো পূজা নিলেন বন্ধতূমি কলিছে, প্রথমে রাখ! বিক্মাদিত্যের কাছ 
খেকে, তারপরে প্র! কালকে ও খুজনার কাছ খেকে । দ্দা তার অনচিন্তা 
রইজ না । 
| মুুদ্বরামের প্রায় আড়াইশ বছর পরে রামেশ্র ভ্টাচার্ং তার শিবনংকীর্তন 
কাব্য (বা এখন শিবাদ্ধন নাষে . পরিচিত ) রচন। করেন। এই খআড়াইশ 
বছরের হযে ছেপে অনেক পরিবর্তন হয়েছে 1 সেসবের মধ্যে চাবী গৃহস্থ 


ভারতের অয? . ১ 
দিক ছর্ণতি লর্বাধিক শোচনীয় । এখন ধনপততিযা। আর পিল পর্টিনে বাণিজা 
বাজ করে না, তার? সুনিব দিয়ে চাষ করায় । মোটা ভাতকাপিড়ের হত অভাব 
সবঘা ছিল না। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের উচ্চাকাজ্ার লীষা "পেট ভরি আন 

'র “টু তরি বন” পর্বস্ত। যানবের এই ছুর্গীতি দেবতাকেও ক্ষাবু করেছে। 
রাষেস্বরের শিব এব-ছেলে চাষী আর গৌরী তাঁর লেই দিক একমাজ সংসারের 
কর্ণধার গৃহিনী । জরিজ, বে ভঙ্গ এবং বেবতা | 

ভারতচন্ কাবা লিখলেন রামেশ্বরের প্রায় বছর পঞ্চাশ পরে। ইতিমধো 
দেশের আঘিক অবস্থা কোন ফোন অঞ্চলে খানিকটা উষ্তি হয়েছে। কিন্তু 
মান নক প্রগতি বিশেষ হয়নি। কিছু পরাগতিই হয়েছে বলতে ছয় । বামে- 
শ্বরের তুলনায় ভারত অনেক বিদ্বান ও বিদ্ধ কবি। কিন্তু ভক্ি-গ্রণোদিত 
সবষ্রতাঁয় ভারতচন্ত্র রামেস্বরের কাছে অবস্তই খাটো। দেবতাতক্তি ভারত- 
চন্দ্রের ছিল নিশ্চয়ই কিন্ত আস্থা তেমনি ছিল কি। গুপাকর কবি বাদশা । 
ফালিপড়। আর চাটু পটু ভাষী। তাই তিনি ধেবতাফে মনের মানুষ, ঘরের 
ঠাস্র করে নিতে পারেন নি। তাঁকে পুজা করেছেন অন্দাতার ভাগ্যমেধী 
রূপে। 

ভারতচন্রের অন্নম। ( বা অন়পূর্ণা ) মুকুন্দযামের মঙগলচণ্তীরই আবশ্তকান্রূপ 
সংক্করণ। তবে অবোলা পশ্তর সঙ্গে, অবোধ আরণাকের সঙ্গে, অবলা নারীর 
মঙ্গে তার আর লাঙ্ষাৎ সম্পর্ক নেই। তিনি এখন ধনীর পালিকা। শিবের 
সঙ্গেও তার লম্পর্ক ধেন পাল্টে গেল। শিবরুত্রের নঙ্গে চণ্ডীর একদ| বিরোধ 
ছিল। যে বিরোধের ইতিছান মনলামঙ্গল ও চণ্তীমঙ্গলে অম্পষ্টভাবে আছে 
এবং যে বিরোধের জড় পৌছয় আর্ধ-অনার্ধের সংঘর্ষে। আর্ধের দেবতা রত 
পঞ্জপতি পশুর পালক অর্থে নয়, পশুর রাক্গ! পশুর শাসক অর্থে। রুদ্রের কোপ 
থেকে পঙ্ডদের বাচাবার জন্তে বৈদিক খবির1 রুহের স্তব করতেন । বৈদিক রত 
ছিলেন পল্তব্যাধ। (কালকেতুর ষধ্যে তারই কিছু জাতাস। কালকেতুর 
মত রুত্রও বে-পরোয়া পশুধাতী .ছিলেন,__প্গং ন ভীমম্‌ উপহদ্বমুগ্রম্” । ] 
আর ক্গরণানী মজলচণ্ডী হলেন পশুম?তা পণু-পালিক। শিব-ছুর্গার কাছি- 
নীতে এই দৈব বিরোধ দাম্পতা কঙছে রপাস্তরিত। ভারতচন্ গে দাম্পত্য 
কলছুকে লতাকার বিরোধের অর্জান্তিক দ্বন্দে ঘুরিয়ে এনেছেন। রুত্ পতিকে 
বাঁধা করেছেন চ্তী পর্থ্ীর কাছে অস্গ ভিক্ষা করতে | মৃকুন্গরাষের গৌরী স্বামীকে 
বার বার ফ্রেশ না ছিয়ে নিজের ব্যবস্থা নিঝেই নিয়েছিলেন । ভারতচলোর 


১৫৪ প্রবন্ধাবলী-স্প্রথহ ও 


এখন বৈদিক রপ্ত ও অ-বৈদিক শিবের মধো হিল ও গরহিল যেখাচ্ছি। 
আড়তিতে ক খর্ণোজ্জালকান্তি যুযা। পুরুষ, শির ধবলকায় প্রো অথবা বুদ্ধ । 
বসনতূষণে রুহ বিচিত্র 'লক্কারধায়ী। ভার মাখার বিক্নিকরা খোপা 
(“কপর্ধ* , শিবের বিভৃতিমণ্ডন, সর্পভূষণ ও জটাভার, পরিধানে গঞ্জচর্দ অথবা 
বাখছাল। আমুধ রর ধন্র্যাণ ও বঞজ। শিবের ভিশুল। বাছনে রত্ত্রের রখ, 
শিবের বৃষ । বৃদ্ধিতে রত রাজ! (”ঈশান” । শিব ভিধারী | চাহিক্রো কত পাপের 
প্রতি ক্ষঘাীন। ফোপন বর শিব শান্ত, 'ভালোমাধ--ফোলানাথ। পানে 
রুত্রের গো, শিবের ভাওঙ । কলতর রল্ের গাভী ( "পৃশ্নি* )। শিবের লারা । 

আনলে রুদ্র ও শিব স্ববতত্্র গ্েবভাবনা থেকে উদ্ভূত, ভাগের জেবসত। 
সম্পূর্ণ পৃথক । রুত্র হলেন দুর্ধ্ধ কোপন দগ্ডনায়ক, শিব হলেন উদাসীন 
অধ্যাক্টিস্তক যোগী। তবে ক্প্রের নেক বিশেষত্ব শিবের উপর ধীরে ধীরে 
আরোপিত হয়েছে, অথবা ছুই দেবন্চাবনার স'যোগ ঘটেছে । তা হি ঘটে 
থাকে ত্তাছলে বলব যে, শিবসত্কারই প্রাধান্ত রয়ে গেছে। 

রুহ নামটির মৌলিক অর্থ ছল অদাস্ত প্রকৃতি, বন্গত্বভাব। শিব নামের 
অর্থ হুল কলাযাপকারী, রুত্ত্রের ধে সৌম্য রূপ (“দক্ষিণ মুখ”) তাইই শিব। 
বেদে কুত্র হুর্ধধ ঘোস্ধাঃ পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীতে শিব মোটেই 
যোদ্ধা মেবতা নন, তবে তীর প্রাক্তন--অর্থাং বৈদিক--যোছংস্বের শ্বতি 
রয়ে গেছে 'পিনাফপাগি' নামে আর জনকের লভায় গচ্ছিত হরধস্থুতে। বস্বত 
বৈদিক রুত্তর ও অবৈঙিক শিব সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের ও ভি্র ধাতের । একজন 
হলেন ভীষণ বাজ! আর একজন হলেন যোগী ভিখারী । রুত্ত্রের মতে শ্বি 
কফোপন স্বভাব নন। তীর নিদারণ ক্রোধের থে ছুটি একটি গল্প আছে-- 
খেষন হক্ষবর্জ তদ্দে এবং মন ভন্মে-ত| বৈদিক রত্র-কাহিনীরই “জর 
টেনেছে। 

নাথ-পর্থী ধোঁগীগের এভিঙ্ বেশ পুরাতন । এমের আখ্ানে শিব হলেন 
যোগবীজে্ঠ। যখন্তেজনাখ। গোরক্ষনাখ, জালদ্ধরি - এরা লব তার অস্থজ এবং 
শিল্ভক্প অঙ্থচয় ছিলেন । শিব পত্বী গ্রহণ করে লংসারী ছয়েছিজেন, 
মতস্কেজনাখের! তা! না হয়ে ভিন্ন পথে চলেছিলেন। 

বেদের পশুধাতী রবের প্রতিফলন হয়েছে শিবের কিয়াত বাঁ ব্যাধ রূপে । 
মহাতাককের ছষিরাতানুন কাছিনীতে ভার প্রমাণ পাই। বাংল! আধ্যাযিকায় 
ভিনি বাঁধ নহেদ তবে ব্যাথের প্রতি গার অন্কৃষতার গলপ আছে। 


শিব-ঠাকুর ও অন্পাকত দারী-দেবী ১৫৫ 


পৌরাণিক ও লৌকিক জাখানে চত্ী ছুর্গা ও উদ (পার্বতী) একই দেবী 
শিব-ভার্ধার ভিন নাথ আনলে কিন্ত তিনটি পৃথক দেবী-ভাবনা। *চন্তী' যানে 
চণ-প্রকতিব অর্থাৎ ভূর্যান্ত নারী । শবাটির পুংলিঙ্গ প্রতিরূপ 'চণ্ সংস্কৃত 
অভিধানে শিবের নাষমালার স্থান পেলেও এটি শিবাচ্চর একটি ভৈরবের 
এবং চণ্ডী ফতৃঞ্ষ বিনষ্ট একটি অন্থরের নাধ। চত্ী আললে তাহলে 
তৈরবী। লৌফিক ভাবনায় তৈরব হুল রুত্রমৃত্তি শিবের এক বিশেষ 
প্রথাণ। উরবী থে পাধভী নন এবং উজয়ৰীর স্বামী ভৈরব হে শিব 
নন সে স্বীকৃতি লৌকিক আখানে পাওয়া ঘায়। চণ্তীর সঙ্গে বিবাদে গজ 
তাকে “অস্থ্র-ভাতারী" বলে তিরস্কার করেছিলেন । 

কালিদাস প্রমূখ সংস্কৃত কবিরা কোপবতী ব1 মানিনী অর্থে চত্রী শব্দটি 
ব্যবহার করেছেন। এই অর্থ গ্রহণ করলে শিবের প্রথম পত্বীকে চণ্ডী বলতে 
পারি তবে মানে আরও হালক। করে নিয়ে। শিবের সঙ্গে উমা-পার্বতীর 
দাম্পত্য কলহ হত কিন্তু সে কলছে দেবী কখনো প্রচণ্ড। হননি । 

মনে হয় শিবের শক্তি চণ্ী কল্পনায় বৈদিক রুদ্র-ভাবনার কিছু ছোপ 
লেগেছে । রুত্রের কোপ ভয়াবহ, ত1 এড়াবার জনয ত্যিবস্ততি করা হত এবং 
রোগ-অনাময়ের জন্যেও আরোধিত হতেন তিনি, ধনজনলাতের জন্যে নয়। 
বৈদিক কবির কর়নায় রুত্রের রত্রত্ব অর্থাৎ কোপনস্বতাব শ্বতন্তর, তবে অপরিণত 
দেবসত্ব। রূপে প্রতিভাত হয়েছিল । একে বৈদিক কবি বলেছেন মনা" । 
তাদের কাতর প্রার্থনা ছিল, আমাদের ঘেন মনার কবলে ফেলে দিয়োন। (“ম! 
নে। অন্যৈ..'*'"রীরধন্‌ মনায়ৈ”) | মনে হচ্ছে চণ্তী-ভাবনায় এই মনা-ভাবনার 
যাঁনবীকরণ ( বা মৃত্তি-নির্মাণ ) ঘটেছে। এখানে মনে করব মার্কতেয়-চণ্তীর 
কাহিনী । নেখানে চণ্ডী সর্বঙেবতার লশ্মিলিত “মনা? । 

বেদে রুত্রের মতো! লৌকিক কা ছনীতে চণ্ডীর ছুটি ক্ূপ। এক রূপে তিনি 
তর়ঙরী চণ্তমুণ্ডবিনাশিল্পী, অস্রূপে তিনি সর্বদেবতার লশ্দিলিত “মনা: 

দুর্গা নাদের যানে হল ছৃগর্যস্থানের অধিষ্ঠাতী ও ছুর্গঘ পথরিই বার 
রকষস্বিত্রী, সঙ্কটে পরির্থিত্রী । বৈনিক গেব-ভাবনায় ধিনি অরপোর অধিষ্ঠাজী দেবা 
অরণ্যানী, অনেক ফাল পরে তিনিই পূজিত হয়েছেন “কান্তায় ভুর্গাঠ হলে। 
অরখ্যানী অরণ্যের পদের পালন কবেন, অরণ্যে বিপন্জ যাছুষের জীবন তিনি 
রক্ষা করেন ফলমূল দিয়ে। প্রায় হাজার বছর খগে লেখ! একটি সংস্কৃত 
্লোকে কাস্তার ভুর্গার ( অর্থাৎ বনহুর্গার ) পুজার উল্লেখ পাওয়া ঘায় এইভাবে-- 


১৫৬ প্রবন্ধাবলী -প্রথম খণ্ড 


প্গিরিগুছায় শিলাখগরপিনী কান্তার-ছুর্গাকে তবর্বর লোকের! জীববণল দিয়ে পৃজ। 
করে দিনাবসানে বেলের খোলায় পুরানো মদ গেয়ে সহচরীদের নিয়ে নৃতাগীত 
করে থাকে ।” চণ্তীমলের কালকেতু উপাখ্যনের দেবী হুজেন এই অরণা- 
চন্তী। পশুদের মাত। তিনি, কালকেতর হাত থেকে বাচবার জন্েই তিনি বাধের 
সন্তানকে বাজ করে দিয়েছিলেন । ধনপতি উপাখ্যানে এই দেবীই তার অনু 
চরাদের পাঠিয়ে খুল্পনাকে হারা-পঞ্ড পাইয়ে দিয়ে সৌভাগ্যশালিনী করেছিলেন । 

শিবের পরী উমা-ছৈমবতীর দেখা পাওয়া গেল প্রথম তলবকার উপনিষদে | 
সেখানে ইনি “বছুশোছমানা”, ক্রচ্ধজ্ঞা | শিবের উল্লেখ নেই, তবে তিনিই 
ে বক্ষরূপী ত্রদ্ধ তাতে সন্দেচ লেই। লৌকিক কাহিনীর উ্বা-পাবত্তীর মে 
উপনিষছ্গের উমা-ছৈমবতার মিল শুধু নামেই নয়। দু'জনেই সরূপ ও স্থবেশ। 
লৌকিক-কাছিনীর শিব ঘক্ষ নন। তবে হক্ষদের নেতা । তার নিবাস কৈলাস 
ধক্ষদেরই দেশে। 


মনল! সম্পৃচাবে লৌকিক দেবত] ( অর্থপৌরাশিকও বলা হায়, মহাভাবতে 
তার কিছু কাঁহনী! আছে ), তবে তার শামটি পৌঞুয় সেই বৈদিক রুদ্রের 
*মনায়। “মনল নাম আ বৈদিক হলেও অন-্সংস্কত নয়, লামটি ব্যাকরণসিদ্ধ 
কণবার জনা পাণিনির একটি বিশেষ সত্র আছে। মনসার কাহিনী শিক্ষিত 
বাঙালীর অপরিঠিত পয়। এ কাহিপীর নিক্ষর্য হল--মনসা শিবের কন্তা 
তবে অযোশিষা এবং জলমধ্যে পল্মাগর্ডে জাত । তাকে আকৃতি দিয়েছিজ্নে 
দেবকাঞ্চ খাহৃকি। মনলাকে জলক্রীডারত দেখে শিব নাজেনে তার প্রতি 
প্রেমাণক্ত হয়েছিদেন। মনসা আত্মপরিচয় দিয়ে পিতৃগৃহে গমনের দৃ় ইচ্ছা 
প্রকাশ করলে শিধ তাকে গোপনে ঘরে পিয়ে যান। জানতে পেরে চণ্তী 
। দুর্গা পাবতী) র& হুন। মনসার সঙ্গে চণ্ডীর প্রথমে গালাগালি, শেষে 
হাতাহাতি পর্বস্ত হয়। তাতে মনসার একটি চোখ ঘায়। পরিত্যক্ত মনসা 
পরে আপনার ভক্তরাজা ধারে ধীরে প্রতিষ্ঠা করেন মর্তালোকে । তারই 
কাছিনী মনসামক্ষলে বণিত। 

আনসার উৎপত্তি জলমধ্যে পদ্থনালে, তাই গার একনাম পন্মা। আবার 
জন্দবীর উৎপতি সাগরে অধিষ্ঠান পক্ষের উপরে, তাই তারও নামান্তর পদ্মা । 
চত্তীষন্ছলে ছেবীর দক্ষিণ হ্ত্ত সহচরী "পন্থা । এ পদ্মা ভুয়েরই লমাহার হতে 
পাবে, তবে কর্ষতৎপরতার দিক দিয়ে তার সঙ্গে মনসার লম্পকই বেশি। 


শিব-ঠাকুর ও লম্পফিত নারী-দেবী ১৫৭ 


মনসা ছলদেবী এবং বিষনাশিনী। সংস্কৃত এবং লৌকিক পুরাণে তাই 
তার প্রসিদ্ধ নাম “বিষহরি । সাপের বিষের মতে তীত্র নাশক শক্তির প্রতিকার 
বহমান জলধারার লাহাযো হত। এ বিশ্বাস বৈদিক কবিদের ছিল কিন! বজ। 
খায় না, তবে তারা বিশ্বাস করতেন জলধারায় সব অনিষ্ট ভানিয়ে দিয়ে যেতে 
পারে সুদূর মরুকৃমির ওপারে । মনে হয় দর্পদই মৃত্দেহকে জলে ভাসিত়্ে 
দেওয়। রীতির যূল কধাই তাই । 

কু্-শিবের সঙ্গে মনসার একটি বাহছিক ঘোগন্থত্র হল সাপের বাপার । 
লৌকিক কাহিনীতে শিব হলেন সর্প-বিভৃষণ, মনসা ও তাই । উপরস্ত মনল 
সর্পবেষিত ও সর্পধাহন। কিন্তু মনগার এমন মৃতিও পাওয়া গেছে ধাতে 
সাপের কোন চিহ্ন নেই, দেবী হস্তী-আরূঢা। সেখানে হত্তীল্ নাগন সাপ । 
আগেই বলেছি জন্মন্থতে জলদেবদ্ধম়ু লক্ষ্মী ও মনসা ( অর্থাৎ অ-জঙ্গী) প্রাক 
এক্স | ছু" জনেই নাগসেবিতা। জক্ত্ীকে হন্তী অভিষেক করছে, তাই তিপি 
গঙ্গলক্ষমী । মনসাকে সাপ মাথায় ছা ধরছে, তাই ভিনি সর্পদেরী । মনসা 
যে অলক্ী তা বোঝা ধায় মনমামগলে চাদ সদাগবের কাহিশীতে আর চণ্ডা- 
মজলে ধন্পত্বির কাহিনীতে । উদ্ভয়ন্ত্রই দেবী ধনী বপিকের- ধারা লক্্ীমন্ত 
গঞ্জলক্ীর সেবক-_অকল্যাপকারিপী। কমলে-কামিনী দৃশো দেবী স্প্তই 
অ-গঞ্জলক্্ী, তিনি গজের দ্বারা অণ্ভনন্দিত নয়, গজের বিনাশকারিরী | 

সাপের স্থত্্রধরে বিচার করলে রুদ্র, শিন ও মনসার মধ্য আরও একটু মিল 
পাঃয়া যায়। বেদের কুত্র চিকিৎসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ( “ভিষজ্জাং 
ভিষকৃতমঃ» )। লৌকিক শিবও যেন ধন্বন্তরির গুরু, তার অসাধা রোগ নেই। 
এ বিষদ্ে বিশেষ কোন কাহিনী নেই বটে তবে প্রলিদ্ধ শিবপীঠে দৈর খষধের 
জন্য ধরন! দেওয়া এখনকার দিনেও অজানা নয় । মনসার নামান্তর "বধহরি' 
থেকেই জান! ধায় যে, তিনি বিষহ্থারিপী বিদ্দা মৃতিমতী | তবে সেই সঙ্গে 
বিষধারিণীও বটে। তাঁর বাম চক্ষে বিষদৃষ্টি, তাই তার এক প্রপিদ্ধ নাম 
“বিষালাক্ষী ৷ এই নামটি পরে “বিশালাক্ষী” হয়েছে, এবং সেই অনুসারে 
দেবীও ম্বকূপ পরিবর্তন করেছেন । সে কথা পরে বলছি । মনসার বিষ লোচনে, 
আর শ্পিবের বিষ কে। 

মনসামঙ্গল আখারিকায় মনসার সবচেয়ে বিশিই নাষাস্তর পাওয়া ধায় 
কেতকা (বা কেতুকা )। এই নামের অর্থ এবং হেতু মনসার কান্ইিনী থেকে 
জানা যা না । তবে একটু হিল পাওয়া! ধার ধর্মঠাকুরের পুরাঁণকাছিনী থেকে । 


১৫৮ প্রবন্ধাবলী-- প্রথম খও 


এ কাহিনীতে বলে, সির কুচনা কালে কারণ সমূঞ্জে একটি ভিন্ব ভেলে 
উঠেছিল । সেই অঙ্ষঅণ্ড ভেদ করে আনিদেব ধর্ষের উৎপত্তি হয়। ডিমের 
তিনি ক্লার্য হয়ে হাই তুললেন, তাতে জন্ম হল পক্ষী 
"উল,ক”ং এ শঙ্টির ছটি অর্থ--(১) পেঁচা, 
€২) পানর, পর্কনর্দন/ ধমের কাহিনীতে শঙ্টি উ্ত় অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। 
গল্পের প্রথম পেচক অর্থ লগত, শেষের দিকে বানর । ) উলকের উপর 
চড়ে ধর্ম জল থেকে উদ্ধার পেলেন বটে তবে আকাশে অস্থির ভাবে ঘুরে 
ফিরে ক্লান্ত হয়ে তিনি মাটিতে ঠাই খুঁজলেন। এক তিল গায়ের ময়লা 
তিনি জলে ফেলে দিলেন । তাতে পৃথিবী হি হল। তখন জাদিদেব 
মাটিতে নামলেন। তার কিছুকাল পরে তার নঙ্গিনী লাভের ইচ্ছা! হল। 
( এখানে তুলনা কর। ধায় উপনিধদের উকি, একলা আমি দ্োকল। চাই ।) 
এই কামনার ফলে তার অঙ্গ থেকে জন্মাল তার অর্ধাজিনী সজিনী । আদি.দবী 
কেস্তকা' (বা “কেতুকা')। (মনে হয় এইরকম আইভিয়াই পরে শিবের 
অর্থনারীশ্বর মৃতি-ভাবনার মূলে ছিল।) নামটির অর্থ হুল 'কামনা' ব! 
*বাপনা', স্থতরাঁং 'মনলা নামের প্রতিশন্ধ । (এখানে মনে পড়ছে হাজার 
বর আগে এক স্থানীয় তাস্ত্রিক বৌদ্ধ উপাদিত দেবীর নাম, “ইচ্ছা! মহুওরামী", 
অর্থাৎ ইচ্ছাঠাকুরাণী। ইছাই-যোষ লামটিতেও ইছাই হুল দেবী হচ্ছায়ী ব। 
ইচ্ছায়িক। )। 

কিছুদিন পরে কেতকার সঙ্গ ছেড়ে ধর্মঠাকুর তপন্কায় চলে গেলেন। 
ইতিমধ্যে কেতকা! হযেছে ঘথাকালে ভূমিষ্ঠ হল তার তিন পু 
আদা বি, ও শিবা তিন ভাইবড় হয়ে বাপের খোজ করতে বার হলেন 
মায়ের অন্থমতি নিলে! ধর্জের তপস্কাস্থানে, বয্ধ.কা নদীর তটে গিয়ে 
ভীবা পিতাকে না পেয়ে নদীতীরে তপন্তায় বষে গেলেন। তখন ধর্ম 
পেহতাগ করেছেন। কিছুকাল পরে ধর্ম পুত্রদের বিচক্ষণতার পরীক্ষা 
নিতে মৃতদেহরূপে নদীর জলে ভেসে এলেন। বর্ষা ও বি, তা সাধারণ 
মৃতধেছ মনে করে উপেক্ষা করলেন, শিব কিন্ত জানতে পারলেন যে এ 
তাদেরই পিতার দেছ। শিবের এই শুল্পিতায় খুশি হয়ে ধমঠাকুর 
ইববাধী করলেন শিব তেন ফেতকাকে পত্বীরূণে গ্রহণ করেন। শিব কিন্ত 
ফেওকাকে বরাসরি গ্রহণ করলেন না। কেতকাকে পর পর কয়েক জন্ম নিতে 
হয়েছিল, ভারপর তিনি কেতকাক্ষে বিবাহ করেন; তখন দেবীর নাম হয়েছে 








অথবা পৰনের 1/( ক 


শিব-ঠাকুর ও লম্প্ষিত নারী-ঘেৰী ৃ ১৫৯ 


চণ্ডী । কেতকার জল্লান্তর গ্রহণের কোন বিবরণই নেই, জধু এইটুক্‌ ইন্দিত আছে 
যে কেতকার গ্রতোক জন্মের এক একটি ছাড় নিয়ে মাল! গেঁখে শিব কণ্ঠে ধারণ 
করতেন । শিবের হাড়মালার অন্ত ব্যাখ্যা আছে, লতীর অস্থি ।) 

ধম ঠাকুরের ও নাথ-যোগপন্থর ভাবনার ভৎপত্তিহ্ত্র এই, পরে ছুটি মতে 
পার্থকা এসে পড়েছিল। নাথপন্থীরা ঈশ্বর মানেন না, ধ্মঠাকুরের এতিছো 
এক ্থষ্টিকর্ভাকে স্বীকার করে নিয়েও তাকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে । নাখ- 
পন্বাদের এতিহ্যেও ধম” আছেন ' নবঞ্ন' নামে, আর কেতফাও আছেন তৰে 
তার নাম কেতকা নয় 'মনসা'। মনদার পূর্ণ নাম “মনসাঙ্েবী' অথবা 
“মনসাকুমারী' | 

লক্ষী আর মনসার মধো আরও একটা পার্থকা লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্মী 
ইলেন স্থিরজলদেবী, মনস! অস্থির (বা! ধারাবাছিত) জঙদেবী ৷ বৈদিক সাহিতো 
ধারা ভলদেবীই লক্ষ্মীর স্থানীয় ছিলেন । সরম্বতী নদী ছিল এ'র প্রতীক এবং 
বিশিষ্ট নম ছিল ইলা (পুইি)। ইলার বিপরীতে ছিল 'নিখতি', বৈদিক 
অলগ্মী। ইনিই অ-বৈদিক ভাবণা আবর্ত দিয়ে এসে বিবালাক্ষী মনসা 
হয়েছেন। 

তারপর গঙ্গার কথা। সংস্কৃত পুরাপকথায় গঙ্জা হলেন বিষ্ণ,র দ্রবীভূত 
রূপ। শিবের গান শ্থনে বিষণ, গলে গিয়েছিলেন । ব্রদ্ধা তাকে কম্গুলুতে ভরে 
রাখতে পাবেন নি শিব তাকে মাথায় ধরে রাখলেন। গঙ্গার মাহাত্া তাই 
বিষ্র মাহাক্মোর তুঙ্য। বাংলা দেশে প্রচলিত লৌকিক আধ্যানে মণল! 
কাছিনীর মুখবন্ধে গঙ্গা ও শিব সম্পর্কে অভিনব গল্প আছে। দেবতাদের 
একৰার বড় সমাশ (অর্থাৎ খাওন-দাওন ) হয়েছিল । তাতে রাধার জনো 
গঙ্গার ডাক পড়ে৷ গঙ্গা শান্ত মুনির পত্রী । শিব শান্তন্ুর ঘরে ধান মুনির 
'অতমণ্ভ নিয়ে গঙ্জাকে আহ্বান করে আনতে ৷ শান্তনু মুনি গঙ্জাকে যেতে দিতে 
রাজি হজেন এই শর্তে যে গজ যেন হর্ধান্ত হবার আগেই ঘরে ফেরেন। শিব 
এই শর্তে রাজি হয়ে গঙ্জাকে নিয়ে গেলেন। রাধাবাড়া শেষ করতে করতে 
সন্ধা হয়ে গেল। তাঁর পর শিব গঙ্জাকে বাড়ি নিয়ে গেলে শান্ত মুনি পত্ধীকে 
ঘরে ঠাই দিতে রাজি হলেন না। গঙ্গ। তখন বান কোথায় । আগতা শিব 
ডাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন । এই সুত্রে গঙ্গ। হল চণ্তীর সপত্বী। 

অপরদিকে বৈদিক রুদ্রের নঙ্গেও গলার কিছু যোগ টানা ধায়। বৈদিক 
কৃত্রের সবচেয়ে বিশিষ্ট গুণ ছিল এই ফে, তিনি “আলা” এবং "জলাবভেষজ” 


১৬০ প্রবন্ধাবলী প্রথম খণ্ড 


অর্থাৎ তিনি জলের মতে! শীতল এবং জলের মতো ঈতল তার উবধ। ন্র্বাচীন 
বৈষ্িক সাবলায় সর্বতী-প্রবাহছে এমনি গণ আরোপিত হয়েছিল। ব্জাবও 
পরব কালে সে গুপ নেক বর্ছিত হয়ে বর্তেছে গজাধারায়। 

বেদ-পুরাঁপ ও লৌকিক কাহিনী ইভাদি বাদ দিয়ে যদি পশ্চিষবঙ্গে পুরানে! 
প্রামগুলিতে হপ্রাচীন গ্রামদ্েবতার বিচার করি তাহলে দেখি যেঃ লোক- 
ভাবনায় গ্রামের রাজা (অর্থাৎ পালনকারী ) হজেন এক পুরুষ দেবতা এবং এক 
নারী দেবতা । এ পুরুষ দেবত। ছিলেন ধর্ষ । সে ধর্মঠাকুর এখন অনেক গ্রামেই 
শিবঠানুর বলে পুঞ্ধিত হচ্ছেন । এমনি ধর্ম-শিৰ ঠাকুরের প্রাচীন মূর্তি অর্থাৎ 
প্রতীক গুলি হল অল্লবিশ্তর দীর্ঘাকার শিলাখণ্ড, বেমন বিষুদর প্রতীক হয়েছে গোল 
শিলাখণ্ড অর্থাৎ শালগ্রাম । তেমনি নারী দেবতার প্রতীক হল চেপট। শিলাখণ্ড 
অতবা জলপূণণ ঘট । এমন প্রাচীন গ্রাম-নাণী দেবতা এখন অল্প কয়েকটি গ্রামে 
মনম। বলে পৃকঞ্চিত হন, তবে অধিকাংশ গ্রামে তিনি বিশাগাক্ষী চণ্ডী হিলাবে 
পূজা পান । আনলে বিশালাক্ষী চণ্তীর বিশেষণ ব! নামান্তর বলে মনে হয় ন', 
কেননা চত্তীর বর্ণনায় (বা আচরণে ) আয়তলোচন বিশেষণের কোনই সাথকত। 
ধুজে পাওয়া ধায় না। আগেই বলেছি ষে, মনসার এক বিশেষ অজ-লক্ষণ ছিল 
এই থে, তার বাম অক্ষি বিষপূর্ণ। বিষপুথ বলেই মনসা বা! চোখ বুজে থাকতেন, 
জুগ্চ হলে খুলে বিষদৃি দিয়ে শত্রু নিপাত করতেন । (এই জন্যেই তাকে 
কান বল! হয়েছে |) স্থৃতরাঁং প্রাচীন গ্রাম-দেবী অসলে ছিলেন বিষালাক্ষী, 
মনসা । 

পুরানো গ্রাম-দেবীর শিলাময় ও জলময় এই দ্বিবিধ রূপের একটু তাৎ্পধ 
আছে। আললে এখানে ছটি দেবী, একজন স্থলদেবী চণ্তী-দুর্গা, অন্যজন জলদেবী 
মনসা-গঙ্জ। | হয়ত এই ত্বিধাঁ-ভাবনার মূলে একদা? একটি দেবী" ভাবন। ছিল, 
যে দেবী জলস্থলের তপিকারিণী। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে চণ্ডীম্গলের বণিক 
খণ্ডে বপিত দেবী চরিছের সঙ্গতি হুয়। এই আখ্যানে দেবী অরণানী ছুর্গ!- 
চস্তীবূপে খুজনার ছারানে। ছাগল এনে দিয়ে তাকে সৌভাগাবতী করেছিলেন । 
অপরধিকে জলদেবী গজা-মনসা হয়ে পিত] পুজকে বিভ্রান্ত কৰে অনর্থে “কলে- 
ছিলেন । ধনপতি প্রীপতি কাহিনীর দেবীর কুটিল চরিত্র অন্ত থা দুর্বোধা । 


জৈন বৌদ্ধ ও সিদ্ধ সাধনার প্রাগিতিহাস 


উপনিষদে ব্রাক্মণ-শ্রমণের উল্লেখ থেকে বোঝায় যে ব্বর্বাচীন বৈদিককালে 
ধর্মচর্যার ব্যাপারে ছুটি শ্রেণী সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। একটি ব্রাক্মগ, 
অগা, বৈদিক আচার-অল্ুষ্ঠানপরায়ণ এবং সংসারী । আর একটি শ্রমণ, 
অর্থাৎ সংসারজীবন শ্রাস্ত এবং বৈরাগী । এখনকার ভাষায় ব্রাদ্ষণ হল 
নংলারী সাধু, শ্রমণ বৈরাগী বাবাজি । 

পরবর্তীকালে সংস্কত সাহিত্যে ব্রাহ্মণ প্রসঙ্গে শ্রমণ শবটি মেলে ন1। 
মেলে জৈন ও ৰোদ্ধ সাহিত্যে উচ্চতর অধ্যাত্ম সাধক অর্থে । ব্রাহ্মণের অধ্যক্ষ 
সাধনায় ( অর্থাৎ দেবারাধনায় ) কামনা ছিল এহছিক ছিতস্ুখের ও পারলৌকফিক 
সংগভির । শ্রমপের তপশ্ঠায় এবং ধ্যানধারণার উদ্দেশ্য ছিল মৃত্াঞ্ীয়ত1। 
শ্রমণর! সংলারবিমুখ, বাস লমাজের বাইরে । স্ত্রীসঙ্গ বজিত এবং আত্মভরণ চেষ্টা- 
বিমুখ । বলাবাহুল্য এরা দেবারাধন। করতেন না । শ্রমণের] ছিলেন নিরীশ্বর | 

জৈন ও বৌদ্ধ সাধনায় শ্রমণ হ'ল উচ্চতর সাধকের পরিচয় । ক্থৃতরাং 
অন্থমান করতে দোষ নেই থে 'খ দুটি সাধনার ধারা একই উৎসমূল থেকে 
উৎসারিত । ছুটি সাধনার পদ্ধতিতে ঘথে্ট নিল আছে । অমিলও আছে। 

ছুটি ধর্মই সমাজভীবনের বিরোধী । দারপরি গ্রহ চলবে না, অর্থাৎ বংশস্ুত্র 
ছিন্ব করতে হবে। ঘর-ছুয়ার সম্পতি থাকবে না । চাষবাস বাশিজা শিল্পকর্ম ও 
চাকরি-এসব চলবে না । রন্ধন করে খাওয়াও চলবে না। প্রাণ ধারণ 
করতে হবে অধাচক ভিক্ষাবৃত্তিতে । ভিক্ষাবৃত্তি অবশ্থা সমাজজীবন বিরুদ্ধতার 
সঙ্গে খাপ খায় না। মনে হয় একদা এদের বৃত্ত ছিল বনের ফলমূল 
আহার । জৈন বৌদ্ধ ছু সম্প্রদায়ের সাধুরাই মাথা মুড়োতেন। তাদের কোন 
পুজা উপাসন। ছিল না-_অস্ততঃ প্রথম দিকে, মৌন ধ্যান-ধারণাই তাদের সাধনার 
পথ ছিল। তীর খছিংসায় দৃ়নিষ্ট ছিলেন ৷ তাদের ব্রত ছিল কঠোর বরন্মচর্য। 
পরে নারী সাধিকার স্থান-ও এই ছু-মডে হয়েছিল, তবে পুরুষ এবং নারী লাধক 
পরম্পর থেকে বিরত থাকতেন । জৈন মতে নারী পাধিকার স্থান দেরিতে 
হয়েছিল । ছু সন্প্রদায়ই সাধুদের জোট বেঁধে থাকার ব্যবস্থা ছিল। জৈন 
মতে সাধু-জেোটিফে কলত “গণস্, বৌদ্ধমতে "সংঘ । জোট বেধে থাকার 
্থানকে বলত “বিহার? | 

১১-(১ম) 
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£জন মত প্রাচীনতর । এ মতের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর বর্ধমানম্বামী হলেও 
এদের পুথাচার্ধপরম্পরা স্বীকৃত ছিল । বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌ তমপুত্র শাক্য 
সিদ্ধার্থের সম্প্রদায়ে তেষন কোন স্বীরুত পুর্বাচার্ধপরম্পর! ছিল না। তবুও এই 
মতের এক বড় লন্প্রদায়ে দেবপৃঙ্গা বা গুরুপুজার মতে! বৃদ্ধের পৃরূপ অবলোকি- 
তেশ্বরের পু প্রচলিত হয়। জৈন সক্প্রধায়ে মহাবীর সমেত লব পৃধাচাখেরই 
হয়েছিল । এই পৃজাবিধির প্রবর্তন হয়েছিল প্রস্তর প্রতিম! নির্মাণরাঁতি চালু 
হবার পরে | পুজজাবিধির মধ্যে স্তবের এ গানের বাবস্থা ছিল। টন ও বৌদ্ধ 
সাধুর অনেকেই শিক্ষিত বাকি ছিলেন, এবং সাধু হয়েও অনেকে বিস্তাচচা 
পরিত্যাগ করেননি । ভারতায় সাছিতোর অনেক ভালো জিনিস এরাই 
দিয়ে গেছেন । সমসামঘ্িক কথাভাষার অনুশীলনে এরাই সমধিক মত্ত্রধান্‌ 
ছিলেন। 

দৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথা-বাসনা তাগ, আত্মভরণচেষ্টা ত্যাগ, 
ংসাদ-বন্ধল সম্পূর্ণ ছেদ, দুখে প্রতিরোধের চেষ্টা পরিহার, অহিংসা ও ত্রহ্মচধ 
ব্রত এবং ধ্যান-লাধনা--এক হলেও আচরণ ছু মতের মধো গোড়া থেকেই 
কিছু পার্থকা চিল এবং এই পার্থকা ক্রমশ বেড়েছিল। প্রথম থেকেই ছিল 
তাগের ও ক্রেশ স্বাকারের কঠিনতায় । ছ সম্প্রদায়েরই প্রাপধারণ হত ভিক্ষা- 
বুতিতে । তারা কারো কাছে চাইতেন না, তবে আহার গ্রহণের কালে তারা 
বাইরে বেড়াতেন, কেউ কিছু দিলে তা গ্রহণ করতেন। বৌদ্ধরা ভিক্ষাগমনের 
সময়ে হাতে পাত্র নিতেন, জনের তা করতেন না, তারা অঞ্জলিতে গ্রহণ 
করতেন। গুহস্থেরা ভিক্ষা দিত নিজেদের জন্ক 'রাধা অন্ন থেকে'। ধার! 
আমিষহারী তারা আম্মি অন্পও দ্রিত। বৌদ্ধেপা তা গ্রহণ করতেন, কিন্তু 
জৈনেরা ও প্রত্যাধ্যান করতেন । বৌদ্ধদের তুলনায় জৈনেরা বেশী 
অছিংলাবাদী ছিলেন। 

খৈন লাধুরা গোড়ার দিকে বস্ত্র-পরিধান করতেন না, সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকতেন। 
পরে কাপড় পরা চালু হয়, কিন্তু এক মল্জদায়ের সাধুরা আন্তকের দিনেও 
সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকেন। এদের যন্প্রদায়ের নাম “দিগম্বর' । বৌদ্ধেরা গায়ে 
কাপড় জড়াতেন গেরুয়া রডের । এককথায় জৈন সাধুদের আচরণ প্রকৃতি- 
ঘেহা, বৌদ্ধ সাধুদের আচরণ সমাজ-ঘেবা। জৈন সাধুর আচরণের এক 
বৈশিষ্ট্য কঠিন আত্মমংঘম কঠোর ভোগত্যাগ, এক কথায় নংবমের তপস্যা । 
ভাই তাদের পরিচয় ছিল 'যতী' বলে। বৌদ্ধ ভিচ্রা ভোগ খুঁজতেন না, 
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তবে নিষ্কারণ উপোনও করতেন না। আত্মজীবকে ঘতীরা বতটা কষ্ট দিতেন 
ভিক্ষুরা ততটা দিতেন না । 

সিদ্ধ মতকে যোগী মত বলা ঘায় এবং আমি অন্তত্র তাই বলেছি। কিন্তু 
এখন নামটিকে খুব সঙ্গত ব'লে মনে করি না; যেহেতু “ঘোগ' *ও “যোগী শষ 
ছটির মানে পরিবতিত হয়ে গেছে । এখন 'ঘোগ' মানে চিত্তবৃত্তি নিরোধ বা 
ধ্যানধারণা। সেতো জৈন ও বৌদ্ধ মতেও আছে। “হঠযোগ' অর্থ ধরলেও 
এখানে পূর্ণ সঙ্গতি হয় না, কেনন! কঠিন তপন্যা জৈন মতেও আছে । আমার 
মনে হয় গোড়ায় এবং এ মতের সাধনার প্রতিষ্ঠাকালে 'ঘোগ' মানে ছিল 
এক চিত্তে প্রভুর আহ্ুগত্য এবং “যোগী' মানে ছিল এক চিত্তে অন্থগত ভূতা। 
এ সাধনা এক হিসাবে নিরাকার ছিল, কেননা কোন জগৎ পরিচালক ঈশ্বর 
অথবা জগন্ময় ব্রক্ম এমতে হ্বীকৃত নয়। আর হিসাবে বলা! যায় এমত ছিল 
সবেশ্বর | অর্থাৎ সিদ্ধ মতে আচার্ধ অর্থাৎ শিক্ষার্ুর স্বীকৃত কিন্ত আসল গুরু 
অর্থাৎ মন্ত্রদাত। ছিল সবাই ঈশ্বর, সাধনায় সিদ্ছিলাভ করলে । জৈন ও বৌদ্ধ 
মতের সঙ্গে লিদ্ধ মতের একটা বড় বিভেদ লক্ষণ হ'ল একুবাদ শিয়ে। জৈন 
ও বৌদ্ধ মতে দীক্ষা গুরু নেই । সিদ্ধ মতে তা আছে। সিদ্ধ গুরুকে নবীন 
শিশ্ত পার্খচর ভূত্যের মতোই লেগে থেকে সেবা করত। সেই সেবাই 
যোগ এবং সেই সেবাকারী শিষাই 'যোগী' ! 

নেকালে প্রন্থুরা মাথায় চুল রাখতেন, পার্চর অন্তরঙ্গ ভূত্যের মাথা 
নেড়। থাকত । (যাতে কোন অবস্থায় গুরভূ-ভূত্যের পদের ও মর্যাদার বাতিক্রম 
সম্ভাবন! না ঘটে। ) তাই নবাঁন যোগী-শিস্ক মাথা মুড়ে!ছেন এবং প্রবীণ 
যোঁগী-গুরু সিদ্ধ আচার্ধ মাথায় চুল অথবা জটাভার রাখতেন। এইখানে 
জৈন ও বৌদ্ধ ভিক্ষুকের সঙ্গে ধোগী গুরুর একটা বড় বাহ্‌ প্রভেদ। সিদ্ধ 
মতের প্রসঙ্গে এগোবার আগে এই মতের পুর্ব ইতিহাস সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত পায়! 
যায় তা আলোচন। করি । 

সিদ্ধ মতের ও সাধনার জড় গিয়ে পৌছয় অর্বাচীন বৈদিক কালে। 
খগবেদের অন্তর্গত একটি স্থক্তে (১*.১৩৬$ এটি অথব বেদেও আছে) এই 
সাধনার মুল গুরুদের ও সে সাধনায় বাহ্‌ রূপের কিঞিৎ ইঙ্গিত আছে। 
স্ক্তটির দেবত। উল্লিখিত হয়েছেন “কেশী” বলে। মানে কেশধারী। ইনি 
মূল গুরু, সুতরাং ইনিই সব-_অগ্রি, বিষ, হুর্য-_আকাশকে ধারণ করে আছেন। 
এ'র অন্ূচরেরা হলেন “মূনি* ( অর্থাৎ পরম জানী )। এদের মেখল! হাওয়ার, 
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পরতেন এরা গেরুয়া! ধুল।। এদের গতি ছিল হাওয়ার পিছনে পিছনে 
দেবতাদের আগমনে (1) | এরা চলতেন আকাশ মার্গে। এরা দেবতাদের 
তালে। কাজের সহায়ক ভিতকারী বন্ধু। অপলর! গন্ধর্ব ও মগ চরে হেখানে 
লেখানে কেশীর, বিচরণ। কেলী মনের কখা জানে, তিনি প্রিয়, প্রিয়তম 
সধা। বায়ু, এর জন্য মখন করে, “কুনকম” বাটে; থে বিষ কেশী একই পাত্রে 
রুদ্রের সঙ্গে পান করেছিলেন । 
এই নিষফর্ষ থেকে অভমান করা কঠিন হয় নাযে ফেশী এবং রুদ্র সহচর-_ 
হয়ত উপালক-উপাশ্ট বা শিষা-গুরু ছিলেন €বং ভারা ভা খেতেন। 
এর থেকে আরও বোঝা যায় ধে বৈদিক (দেবতা রুজ্র কেমন ক'রে পর- 
বৈঙ্গিককালে জটাধারী, দিগণ্ঘব, বিভূতিভূষণ, ভজাপ্রিয় শিবঠাকুরের সঙ্গে 
মিলিয়ে গিয়েছিলেন । 
এই বৈদিক শুক্তে বপিত কেশী-মুনিরা সংস্কৃত সাহিতো ( এবং পুরাণে ) 
“শিক্ধ' নামে উল্লিটিত হয়েছেন । বেছে “সিদ্ধ' কথাটি নেই । অত্যন্ত অধাচীন 
একটি সৃক্তে (পুরুষ সুক্ত : ১*.৯* ) সাধ্য নামে একশ্রেণীর দেবতার উল্লেখ 
আছে ঘার। মনে হয় নিদ্ধ মতের গুরু স্থানীয় । এরা যজ্ঞ সাধনা করে 
নিজন্ব ম্বর্গলোকে অধিষ্ঠিত আছেন, ঘে স্বর্গলোকে পুরুষমেধী সাধক পেয়ে 
থাকেন (১১)। 
ঘজ্জেন যদ্্ম অধজন্ত দেব্যস্‌ তানি ধর্মাণি প্রথমানি আনন্‌। 
তে ই নাকং মহিষানং সচন্ত ঘত্র পূর্ধে নাধ্যাঃ সন্ধি দেবাঃ ॥ 
“জের যাবা দেবতারা যজ্ঞকে হজন করেছিলেন । সেই হ'ল প্রথম ধর্মাহুষ্ঠান- 
বিধি। সেই শক্তিসমৃহ (অর্থাৎ এমন সার্থক অন্ন্ঠানের ফল) হে 
পৌছেছিল (অর্থাৎ সাধককে সেই স্থানে উত্ভীণ করেছিল ) যেখানে আগেকার 
লাধা দেবতার? বিরাজ করেন ।' 
এই মাধ দেবতাদের নন। এদের অন্ুচর বা সহচর হলেন ধাষি (৭)। 
তেন ছ্েবা অধজন্ত সাধ] খবয়শ, চ যে। 
সই (অনুষ্ঠানের ) দ্বারা ছেবতারা--লাধ্োরা-, এবং খধিরা ঘজন 
করেছিলেন ॥” 
সাধাগ্গের স্থান ছিল অধস্তন ক্বর্গলৌক (“তৃবস্” ) সেখানে থাকত 
অপ সরার। এবং, গন্ধর্ব (সোম রঙ্গের ভাগারী )। মৃতরাং সেখানে ভোগের 


আয়োঞ্নে অপুণতা! ছিল না। 
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পরব্তীকালে এই সাধ্যদের সাধনাক্স উত্ভীর্দ শিযোরাই হয়েছেন “সিদ্ধ | 
সিদ্ধেরা থে নারীসঙ্গ বজিত ছিক্নে না, তাদের যে সঙ্গীতচর্চা নিষিগ্ধ ছিল না 
এবং তারা বে শিবের ভক্ত ছিলেন তার প্রমাণ মেঘদ্থৃতে কালিদাসের উক্তি ঃ 
সিদ্ধহশ্ৰৈর, জলকণতয়াদ্‌ বীঁপিভর্‌ মুক্তমার্গ: 
বীণাইস্তে “নিদ্ধযুগপলেরা! পাছে (থণ্ডে) জলে হাওয়া লাগে সেই ভয়ে পথ 
ছেড়ে দেবে । 
শব্বৎ লিছ্ধৈর উপচিতবলিং ভক্তিনন্ত: পরীয়?ঃ | 
“ভক্তিভরে নত হ'য়ে ( তুমি শিবের চরপচিহ্ন) প্রদক্ষিণ করে, ধেখানে লিচ্ছেরা 
অর্বদ। নৈবেস্ত যোগাচ্ছেন।? 


(কালিদাসের এই শেষের কথাটিতেই 'ঘোগ' ও 'ঘোগিন্‌ শের প্রাসঙ্গিক 
মূল অর্থটি ধরা পড়েছে । এই সিদ্ধ সাধকেরা ছিলেন গুরুর বা উপাশ্টের 
অনবরত যোগানদার | অনবরত নৈবেষ্ক ইত্যাদি ধোগান দেওয়াই ছিল 
'যোগ'। ) 

সিদ্ধ মতের সাধনার কথা পুরানো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। যোড়শ- 

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাবীর লোকগীতিতে এবং এ লাধনার ছবি এবং ঘোযীপস্থের 
কড়চানিবদ্ধে এ মাধকদের উপদেশ কথ! ছড়ার আকারে মিলেছে । খআর্ধ- 
ভাষী ভারতের সর্বজই ধোগীদের গান ও ছড়। একদ] প্রচলিত ছিল এবং 
এখনো আছে আরও ক্ষীণভাবে । এইসব রচনার মূল ভাষা যে বাংল! ছিল ত1 
বোঝা দুরূহ নয়।' সুতরাং বাংলা ও নিকটবর্তী প্রাচ্য ভারতীয় অঞ্চল থে 
এই সাধনার একদ] মৃখ্য পীঠস্থান ছিল সে কল্পনা কষ্টলাধ্য নয়। যোগী 
সাধনার উদ্দেস্ট ছিল “সিদ্ধ' হওয়া, অর্থাৎ অনিমা লঘিম! ব্যাণ্ডি ইত্যাদি 
আষ্ট এশ্বরিক শক্তি লাভ ক'রে অমর হওয়া । এই উদ্দেশ্তে এবং দেহ ভোগ 
অপরিমিত করবার উদ্দেশে জড়িবড়ি ওঁষধের ব্যবহার করতেন। তীর! 
,লজীত চর্চ1! করতেন এবং ছৰ গ্বাকা ও কাপড় বোনার মতে] শিল্পচর্চাও 
করতেন । বৌদ্ধ পরিক্রাজকদ্দের মতো যোগী পরিব্রাজকেরাও ভারতবধের 
বাইরে যেতেন। দ্বাদশ শতাবীতে এইরকম পরিব্রাজক ভারতীয় যোগীর 
চীনদেশে উপস্থিতি একটি পুরানো চীনীয় উপন্তাসে (রচনাকাল পঞ্চাশ 
শতান্বীতে ) বণিত আছে। ঘযোগীর অমানুষিক শক্তি এবং ব্য খষধ 
বিতরণের উল্লেখ এতে আছে। 

গোড়ার দিকে শিব শুধু প্রধান যোগী ছিলেন । অর্বা্ঠীন বৈঙ্গিক লাহিত্যের 


১৬৬ প্রবন্ধাবলী--পগ্রথম খণ্ড 


সংজ্ঞায় মধ্যে তিনি ছিলেন একজন “সাধ্য দেব' অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতা 1 
ব্রাঙ্মপা মতে উপস্থিত শিবের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না রুত্রের সঙ্গে । 
আগে যে বৈদিক কের উল্লেখ করেছি তাতে কেঈীকে দেখি রুদ্রের সঙ্গে 
এক পাত্রে বিষ” পান করছেন । সুতরাং কেশী €(পরবর্তাকালের শিব ) 
রুদ্রের গণের অন্তর্গত গণ্য হ'তেন। ঘোগী-পন্থের বাংলা কাহিনীতে মীননাথ 
গোরক্ষনাথের এবং মহগনামতী-গোপীচজ্-জালম্ধরির গল্পলে-শিব ছিলেন 
সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় গুরু এবং মীনলাথ ( ম্শ্টেন্দ্রনাথ ), গোরক্ষনাথ, 
জালন্করিপা ও কাহু,পা এরা হিলেন তীর সহযোগী সাধক । শিবের সঙ্গে 
বাকি চার জনের মনান্তুর ও বিচ্ছেদ ঘটল শিবের বিবাহের ফলে। জগংমাতা 
(“ঞ্ছগতের আই”, ফ্রিজিয় “গদান্‌ মা”। রোমান মতের যাগনা' ) গৌরী 
চেয়েছিল শিবের মতে। অপর যোগীরাঁও বিবাহ করে ছরবাধী হোক । ওর! 
তা চাননি । তার যোগস্থান কৈলাশ ছেড়ে চলে ধান । এই প্রয়াণের পরে 
তাদের ইতিহাসই লোকনীতিগুলিতে বণিত। 

শব মতের এই শ্বতস্ত্রতা ঘটেছিল গ্রীষ্টীয় প্রথম শতাবীর গোড়ার দিকে । 
ফলিঙ্গের রাঞ্জা খারবেল (গ্রীষ্টপূর্ব ছিতীয় শতাব্দী ) তার অনুশাসনে বন্দন! 
করেছেন অর্থংদের এবং সিছ্ধদের এবং নিজেকে বলেছেন “এর” । এই 
কথাটির মানে শিয়ে পণ্ডিত সমাজে বিভ্রান্তি আছে। শব্খটির মূলে আছে 
“ইরা'--মানে খ্বাছ ও বলবর্ধক পেয়, পুঠিকর খাস্ত, পুহি। কোন ধর্মমতের 
সঙ্গে মেলাতে গেলে শৈৰ ধর্মেরই সঙ্গে মিল হয় । শিবের উপাসনীতেই সর্বৰিধ 
ভোগৈশ্বর্ষের বাহুলা প্রথম দেখা গিয়েছিল । এই জাকজমকে পৃজা-উৎসবকাণ্ড 
অথববেদে ব্রাত্য হুক্তগুলিতে তিধকঙাবে কিন্তু উজ্জ্রলরূপে আছে । সেখানে 
পূজা পেয়েছেন ত্রাতা, তিনি কোন দেবতার মতো। নন, যেন রাঙ্গা, এবং বৈদিক 
ৃক্তের কেশীর সঙ্গে ঘেন মিল আছে মনে হয়। এই ব্রাতা ষেশিবৰ-ধার 
পক্ষে 'ঈশ্বর' লাম সবচেয়ে বেশী প্রযুক্ত এবং খাটেও সে অহ্থমান করা খুৰ, 
দুরু নয় । 

জৈন ও বৌদ্ধ মত খন উদ্ভুত হয় তখন এর (অর্থাৎ ঈশ্বর মত অজ্ঞাত 
ছিল না। পানিনি স্বন্দ, বিশাখ প্রভৃতি শৈব দেখভার পুজার উল্লেধ করেছেন । 
কোন ফোন পণ্ডিত মনে করেন থে শৈব সাধুরাই অশোকের সময়ে, এবং 
পরেও আজীবিক বলে অভিহিত ছিলেন। কিন্তু আজীবিক লামটিকে শৈৰ 
সুক্যাবীদেরই একচেটে অভিধ। বলে নেওয়া যায় না। শব্দটির ব্যুৎপত্িগত অর্থ 


জৈন বৌদ্ধ ও সিদ্ধ সাধনার প্রাগিতিহাস ১৬৭ 


হ'ল “ঘাদের কোন প্রাণধারণের জন্ত বৃত্তি বা প্রচেষ্টা নেই (অজীবিকা +ইক, 
আদিশ্বরের বৃদ্ধি)। তাহলে শব্টি জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি যে কোন সাধু 
সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে বাব্ত হতে পারে ধার অধাঁচক বৃত্তি ভিক্ষাজীবী ছিলেন। 
“ভিক্ষু কথাটিরও এই অর্থ মৌলিক, কিন্তু ভাতে অন্ত অর্থ এলে বাওয়ায় 
“আজীবিক' শকটি গড়তে হয়েছিল । অশোকের নাতি দশরখ আজীবিকদের 
বর্ধাবাসের জন বরাবর পাহাড়ে গুহা নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন । 


লিদ্ধ মত দুভাগে বিভক্ত হবার পর বিভক্ত ছু সম্প্রদায়ে জীবন ধারণের উপায় 
সম্বন্ধে ভিল্প পথ অবলম্বিত হয়েছিল । শৈব মত - “এর'- প্রশ্বর্ধের পথ 
নিয়েছিলেন । ধনীর গুরুগিরি করে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়ে পুজা! আড়ম্বরের মধ্য 
দিয়ে ভোগের আয়োজন চালিয়েছিলেন, সঙ্গাসী হালেও। আর ধোগীর। 
ভিক্ষাবৃত্তি আ্বাকড়ে রইলেন। এই ছু সম্প্রদায়ের আচরণ সম্বন্ধে মূল্যবান্‌ 
ইঙ্গিত পাওয়া ধায় এই সহশ্রাব্ধীর গোড়ার দিকে তথাকথিত “বৌদ্ধ তাস্ত্রিক 
সহজিয়া সম্প্রদায়ে অকাষ্ট ছড়া এবং বাংলা গান ( “চর্ধাগীতি" ) থেকে । 
“অইবিয়দের সম্বন্ধে অকাট্র ছড়ায় বলা হয়েছে যে, তারা গায়ে ছাই মাথেন, 
মাথায় জটাভার বহন করেন, কোণে ব'সে ঘণ্টা নাড়েন, লোককে “ধাধা? দিয়ে 
কানে ফুসফুল মন দেন । বাংলা গানে ধোগীদের অন্বদ্ধে বর্ণনা কিছু বিস্তৃততর । 
তারা কেউ কেউ গায়ে ছা মেখে উলঙ্গ থাকতেন, কেউ কেউ হাতে, পায়ে, 
গলায় কানে গয়না! পরে নট সজ্জ। করতেন । (নটসাজ একদ] তাদের শিব- 
পৃজ্জার সঙ্গ ছিল বলে কি? রুজ্রের গণেরা নট সাজ করত। ) হাড়ের মালাও 
নিতেন । নারী-সঙ্জ বজিত ছিল ন1। পারা-ঘটিত রমায়ন এইধধেরও চর্চা 
করতেন । তারা অধাচক ভিক্ষায় বেরতেন। পাত্র শক লাউখোলা ( “লাউয়া”, 
অথব বেদের ত্রাতা স্থক্তে “অলাব্‌ পাত্র )। 

বাংলাদেশের ইতিহাস ঘডটুকু জানা ধায় তাতে হ্চ্ছন্দে কল্পনা করতে 
পারি ঘে এদেশে শৈৰ মত ত্রাক্পা জৈন ও বৌদ্ধ মতের অনেক পরে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করেছিল। প্রতুলিপিতে শৈব বিহ্বার বা মঠের প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পাওয়া 
ধায় দশম শতান্ধী থেকে । বাংলাদেশের প্রত্যন্তে বিহারে ও ব্মাসীমে শৈব 
মের প্রপার বিস্তৃতততর ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম জৈন ধর্ষ এবং বৈধৰ ধর্মের লঙ্গে 
যেমন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল অমনি শৈব ধর্মের মহিমা জাগতে 
লাগল। মনে এর জন্যে বাইবের প্রভাবও কিছু দায়ী। এককালে ধনী 
বণিকেরা অনেকেই শৈব ছিলেন। (স্মরণীল্ল কবিকক্কণের উক্তি “যে জন শঙ্কর 


১৩৮ প্রবন্থাবলী -প্রখষ খণ্ড 


পৃজে নে খনহীন”। ) যনে রাখতে হবে শিবের ধনৈশ্বর্ষের ভাণ্ডারী ছিলেন 
ঝুবের | 

এই আলোচনায় নিদ্ধ সাধনার কথায় গোড়। ছাড়িয়ে অনেক দূর এসেছি। 
তার কারণ এ সন্গষ্ধে বেশী কথ! কেউই বকেননি। জৈন ও বৌদ্ধ লাধনার 
ইতিছাল বহু প্রামাপিক গ্রন্থে লহজলতা ॥ 


নাথ-পন্থের সাহিত্যিক এঁতিহ্ব 


স্বপ্রাচীন এঁতিছুকে আশ্রয় করিয়া একাধিক 'যাগসাধনার ধারা একদা 
পূর্ঙারতে থে বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছিল তাহা এখন নাথপন্থ নামে 
নিধি হইয়া থাকে । এই নামকরণের ছেতু হইতেছে এই সাধনমার্গে সিদ্ধ ও 
লাধকদিগের নামের শেষে “নাথ” শবের অন্তিত্ব। উত্তর বজ হইতে 
বাজপুতানা-গুজরাট-পাঞ্জাব পধস্ত সমগ্র উত্তরাপথে স্থানে স্থানে এখনো থে 
নিবঞ্চন-পত্থী যোগী সঙ্গযালী-ভিক্ষৃক সম্প্রদায় “কনকট”, “মচ্ছেক্্র”, “লাকাহার”, 
প্কাণিপা" ইত্যাদি নামে পরিচিত আছেন তাহারা নাথ-পস্থেরই পথিক | 
বাংলাদেশে নাথ-পন্থী সাধুরা এখন টৈবসম্প্রদায়তৃক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, 
গৃহস্থেরা একটি পৃথক জাতি বলিয়। পরিগণিত আছে। 

নাখ-পন্থের উৎপত্তি ও বিকাশ যে বাংলা-কেন্দ্রিক পৃর্ভারতে ঘটিয়াছিল 
তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। ইহার প্রাচীন সাহিতা বাংলাতে 
পাওয়া যায় এবং তাহারই মধ্যে ইহার প্রাচীনত্তর বূপটি প্রতিবিদ্িত হইয়াছে । 
বাংলাদেশের বাহিয়ের যোগী সম্প্রদায়ের এতিক্েরে ধারা যে বাংলাদেশ 
হইতে নিহত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ অবিরল নম। তবু একথা বলা 
চলে না নাথস্ধম বাং] দেশেরই নিজন্ব জিনিস। বিভন্ন দেশের ও বিভিন্ন 
জাঙির ভাব ও সাধনার ধারা মিলিত হইয়া বাংজাদেশে যে বিশিষ্ট ধর্মমতের 
সৃতি করিয়াছিল তাহারই এক অংশের প্রকাশ নাথ-পন্থে | বিভিপ্র দিগদেশ 
হইতে আগত এইকপ ঘোগ-সাধনার ধারার ইঙ্গিত পাইতেছি গোখ-বিজয়ে £ 

হাড়িফা পূবেতে গেল দক্ষিণ্-কোনকাই 
পশ্চিষেতে গোখ' গেল উভয়ে ষীনাই । 


নাথ-পদ্থের লাছিত্যিক এতিছ্য ১৬৯ 


হাড়িপার কর্ষক্ষেত্র পাটফের আধুনিক উত্তর ত্রিপুরার অন্তর্গত । দক্ষিণে 
কান্ছপার প্রচেষ্টার কোন কিংবদন্তী বা কাহিনী রক্ষিত হয় নাই। তবে 
তিক্ত জনগ্রুতিতে বলে যে একজন সিদ্ধাচাধ কাহুপাদ ছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিম 
বঙ্গের কিংবা উড়িস্তার লোক । গোখবিজয়ে কানফার সম্পর্কে ঘে ডাক! 
নগর ও তথাকার বন্ছড়ীর উল্লেখ আছে তাহার প্রতিধ্বনি শুনি মনসার 
পুরানো ছড়ায--"ডাহকার বৌড়ী তার। ঘটে পানি ভরে | ঘক্ষিণ বাড়ে 
বর্ধমান-বীকুড়া সীমান্তে প্ভাউকো” গ্রাম হয়ত এই কিংবদন্তীর সঙ্গে 
অসংম্পক্ত নয়। গোখ নাথের প্রভাব প্রধানতঃ পশ্চিমেই সীমাবদ্ধ । তাহার 
প্রমাণ পশ্চিম ভারতে গোরখ-পন্থীদের বাহুলা । গোরখপুর শহর ও গোখ? 
জাতি ইছারই শ্বৃতি বহন করিতেছে । মীননাথ যংমোজ্জনাথের বিলাসক্ষেতঅ 
কদলীরাজ্যের কল্পনা বোধ করি হিমালয়-পাদভূমি-আশ্রিত কোন প্রাচীন 
ভোট-মোঙ্গল গল্পকাহিনী অবলম্বনে উত্ভৃত হইয়াছিল।৯ এখনও এই দ্েবাক্িত 
'আদি যোগী-সিদ্ধের পুজা উত্তরে নেপাল বাজ্েই প্রচলিত । নেপালের 
অন্ততর প্রধান পূজা-উত্সব হইতেছে মৎসোন্্রনাথের রখযাজ। | 
নাথ-পন্থ শৈব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া! অনেকে বিবেচনা করেন। কিন্তু 

এ ধারণা ঠিক নয়। নাথধোগীদের মতে শিবও একজন লিগ্ধ ঘোগী। 
তিনিও মীননাধ-গোখনাথ-হাড়িপা। কান্থপার মতই ধর্ষ-নিরঞ্জনের পুজ্। 
তবে তিনি ঘোগ্ী সিদ্ধদের অগ্রঙ্জ গুরু, এবং মীননাথ ও হাড়িপা তাহার 
অনুজ অনুচর | 

'্মান্ধে গুরু মহাদেব পিছে আর শব 

সাধন্ত সকল সিধা তরিবারে ভব। 

এবং 
শিবের ডাহিনে বাষে হাড়িফা মীনাই 
পৃষ্টভাগে গৌগী আছে জগতের মাই। 
নাথ-পন্থ নিরীশ্বর | ক্ৃষ্িকর্তা ধর্ম-নিরঞকন জগতন্হির সুআপাত করিয়াই 

'দেহত্যাগ করিয়াছিলেন । স্থৃতরাং আদিনাথ ধর্ম-নিরঞ্জন ঠাকুরের সঙ্গে 
নাথপন্থী ঘোগ-সাধনার কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই । 


১ কদণী রাজা হইতেছে স্্রীরাভা, অধুনিক মণিপুর ও তংপা্থবতী অকল। কহলনের মতে 
কাশ্রীরুরাজ ললিতাদিতা প্রগজেণতিষপুরের শ্বীরাজ। জয় করিয়া নেখানে দুই ছুদ্থক 
পাথরের যাঝখানে আলন্থনহীন বুনি'হমূতি প্রতিঠা ক! রয়াছিলেন। 


১৭৬ প্রবন্ধাবলী - প্রথম খণ্ড 


ধর্মম্ল-শৃগ্যপুরাণের ধর্মঠাকুর আর নাখ-এঁতিছ্থের নিরঞ্কন-আছিনাথ 
তির । ধ্মঠাকুরের পুরাণকথা। আর নিরঞ্চনের স্ৃি-বর্ণনা একই এই 
কাহিনীর জড় পিয়া পৌছায় একদিকে ঝগ বেদের নাসদীয় স্থৃক্কে অপরদিকে 
পলিনেশীয় জনশ্রুতিতে ৷ ইহার যূলে ভারতবর্ষের বাহির হইতে আগত 
কোন অনাধ জাতির এঁতিহ কল্পনা করিলে এই ছুই ধারার এক্য হয়। 
ধর্ম-নিরঞরনের “আস্ভকথা” সংক্ষেপে বলি। 

জগংস্রির পূর্বে বিশ্বের অবস্থা ছিল অবাক্ত, কিছু ছিল এবং ছিল না-- 
এই ভাব, পনাসদাীৎ ন সদানীৎ তদানীম্‌্” এবং “অন্ধকার মধো সকলি 
ধুদ্ধুকার”, “তম আসীৎ তমসা গুমগ্রেশ | সেই ধুঙ্কৃকার মধ্যে স্বষ্টির মাড়া 
জাগিল, অবাক্তে উঠিল বিপরীতমুখী ছুই ঢেউ -প্আছি ধনাদিকূপে কৈল 
নিরাক্ষণ, পথ্থধা অধস্তাৎ প্রধতিঃ পরস্তাৎ”। শূন্যে উঠিল বুদবুদ-ত্রন্ধাণ্ড। 
সেই অন্তে তাপ গিলেন নিরঞ্চন আদিনাথ - “ভাবের অনলে ধর্ম ঘমিত তখন”, 
"তপলত্তন্‌ মহিনাজায়তৈকম্*, এবং অস্তরভেদ করিয়া বাহির হইলেন নিরঞ্ন- 
অনাদিনাথ আদিনাথ রূপে । নিরগ্জনের তপের তাপের ঘম” হইতে জন্ম হইল 
আদিদেবী কেতকার (যাহার নামান্তর মনলা )। তপোনিরত আদিদেব 
কেতকাকে স্মরণ করিয়া কামপ্রেরণা অনুভব করিলেন--“মনসো রেতঃ প্রথমং 
ধঙ্গাসীৎ” | তাহার বীধ পান করিয়া কেতকা হইলেন অন্তর্বত্বী এবং প্রসব 
করিলেন তিন পুত্র । . ব্রদ্ষ। নির্গত হইলেন মুখ হইতে, বিষুঃ বাছির হইলেন 
ললাট ভেদ করিয়া। আর শিব ভূমিষ্ঠ হইলেন ঘোনিপথে। জন্সিয়াই তিন 
ভাই পিতার সন্ধানে বাহির হইয়া ভাছার দেখা না পাইয়। তপলায় বসিয়া 
গেলেন বন্ুকা নদীর ঘাটে । কিছুকাল পরে আদিনাথ চাছিলেন পুত্রদের 
যোগ্যতার পরীক্ষা করিতে । গলিত শবের কূপ লইয়া! তিনি নদীশ্বোত বাহিয় 
আসিলেন নেই ঘাটে ধেখানে ব্রদ্ধাবিষুণ-শিব তিন ভাই তপোমগ্র। জলে 
শবের পৃতিগন্ধ দূর হইতে পাইয়াই ব্রদ্ধা আষন ছাড়িয়া পলাইলেন। বিষুঃর 
কাছে আপিলে তিনি জল ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিলেন। শিবের নিকটে 
আলিতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন পিতার মৃতদেহ বলিয়া । আদিনাথ 
বুঝিলেন থে পুত্রদ্গের মধ্যে শিবই পরমজ্ঞানী । ভাই ছুইজনকে ডাকিয়া 
শিব বলিলেন পিতার শব সৎকার করিতে । শিবের জানুর উপর অনাদিনাথের 
শব ছাহ করা হুইল। ব্রদ্ধ। হইলেন অগ্নি, বিষু। হইলেন কাষ্ঠ। হহমান 
শবের নাতি হুইতে উত্তৃত হইলেন মীননাখ, ললাট 1 মতান্তরে জট ) হইতে 


নাথ-পদ্থের নাহিত্যিক এডি ১৭১ 


বাছির হইলেন গোর্খনাথ, হাড় হইতে জগ্সিলেন ছাড়িপা। কান হইতে 
নির্গত হইলেন কানপা, এবং চরণ হইতে উঠিলেন চৌবকিনাথ | এইভাবে 
'অনাদির শব হইতে পাচ আদি সিচ্কার জম্ম হইল। তাহার পর বিদেহী 
নিরঞ্ধনের ইছিতে শিব কেতকাকে পত্বীরূপে গ্রহণ কবিলেন। জল্মাস্তরিত 
কেতকার নাম হইল গৌরী (চণ্ডী )। 

ধম€নিরঞ্রনের এই আন্তকথার যে পুরানে। বাঙ্গাল সাহিত্যের উপজীবা 
কয়েকটি বিশিষ্ট কাহিনীর প্রধান দেবদেবী-ভূমিকার জড় পৌছাইতেছে 
তাহা নিচে ছকে দেখানে! গেল £ 

ধম* সিং 





গণেশ কার্তিক 
উপরে কথিত সৃষ্টিকাহিনীর পর হুইতে ধর্মঠাকুরের কাহিনী এবং 
নাথ-পন্থের উপাখান পৃথক পথ ধরিয়াছে। ধর্মকাহিনীর বিষয় হ্ম্াছে ধম₹ 
পূজার পৃজা-ছহষ্ঠান বর্ণনা ও ধমঠাকুরের বরপুত্র লাউসেনের কাছিনী, নাথ 
কাহিনীতে বিবৃত হইয়াছে নাখ-সিখদেব বৃত্তান্ত । এই বৃতান্তের অনুসরণ করি । 
গৌরীকে লইয়া! শিব গৃহস্থালি পাঁতিলেন, মীননাখ ও হাড়িপা তাছার: 


১৭২ প্রবন্ধাবিলী _ প্রথম খণ্ড 
প্রধান পার্খচর হইলেন । সিদ্ধ ছুইন্গনের মেবক হইলেন বর্থাকরমে গোখ লাখ 
ও কাক্ছপা। একজ! গৌরীর বাঁলন। হুইল শিবের কাছে “মহাজ্ঞান” লাভ 
কদ্সিতে। গৌবীফে লইয়া! শিব গেলেন সমৃত্রের উপরে জলটুঙ্িতে, দেখানে 
ফোন তৃতীয় ব্যক্তি মহাজ্ঞান-কথা শুনিতে পাইৰে না। মীননাথের কাছে 
ইহা অগোচর রছিল না । তিনি বোয়াল হাছ হইয়। আলটুজীর তলায় রছিলেন 
এবং মহাজান-সক্ষেত জানিয়। লইলেন । গৌর স্ত্রীলোক, তাহাকে মহাজান 
ছেওঘ়। বিবেচনার কাজ হইবে না বলিয়া নিরঞ্জন তাহার উপর নিজ্রাবেগ 
দিয়্াছিলেন, যীননাথ গৌরীর হইয়া “হা হা” করিয়। যাইতেছিলেন, তাহাতে 
শিব বুঝিতে পারেন নাই ঘে গৌরী নিঙ্রিত। হিজ্জ লক্ষণের অনিলপুরাণে 
এই কাছিন'র বিষ্তার-বর্ণনা আছে। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি £ 

কর জোড় করিয়া উল.ক করি নিবেদন 

স্টিনাগ করিল শিব এ তিন ভূবন । 

ধতেক জ্ঞান-কথ। শিব ছুর্গাকে কছিব 

সকল সংসার দুর্গ। অমর করিব। 

উল,কের সংহতি ধম যুফতি করিয়া 

মায়ানজ্র দুর্গার গায়ে দিল পেলাইয়া। 

নিদ্বায় বিহ্বল দুর্গ! হেল অচেতন 

জান-হঙ্গার জোগায় মীননন্দন | 

যুবক শিখিলে যোগ পালটিয়! বৈসে 

বৃদ্ধ শিখিলে যোগ আসে কি নাআসে। 

দ্বেবীকে বলেন শিব যোগ-ত্রত জানি 

বাহিরের পবন ভিতরে ধরো আনি। 

টানতে টানিতে কায় সম্বর ফোটে 

লহজে গত প্রাণ জিন (1) কত টোটে। 

একগোটা আইল হাড়ি দশগোটা মুড 

তত্বকথা শুনিতে গৌবী পালটিয়া উঠ। 

সকল কথা মিছা গৌরী জান-কথা ধাচা 

শুনিঞা পরম সভা পাকা চুল হৈল কাচা। 

না বৃঝিল নটকি ববি আর শশী 

আছার কারণে পিও গলে নাই বসি। 


নাথ-পঙ্ছের লাহিত্যিক এত্তি্য ১৭৩. 
ং 


আনে অনান্ভের ধন নারী ভরয় 

তবে কেন গু গৌসাঞ্ড মরণ কেন হয়।২ 
ধার বৃদ্ধ-কালে ন! হইল জীবন উপাক্ 
ভার জানে ভাব না স্থজিল (1)কাম্। 
অকুল ঘে হইল কি বলিব তায় 

তির কারণে হংন উড়য। উড়্যা বায় ।” 
উড যায় পরমহংল নাই ঘায় দুর 

উড়িয়া ঘুরিয়] যায় নিরঞ্জনপুর | 

এট্ডিলে সে রছে গৌরী পেফ্িলে সে বহে 
মন পবন তারা পরিচয় নছে। 

সভ্ভে গেল গৌরী বসন্ধের পাশ 

সন্ভ বিসস্ত লইয়া! একই ঘরে বাস । 

শিবের উদবে গৌর সুখে নিত হায় 
মংলোর পেটে মীননাথ হুঙ্কার ঘোগায় 1... 
যোল শত কোন নাথ পখালয়ে ধুবি 
ধুবিতে কাপড় কাচেন আর ঘত যুগী। 
শকতি কুড়ারি ল্য বাশী গেল ঝাড়ে 
মায়ালতা কাটিয়া করিল ছারে খারে। 
ছারে আর থারে তুলিয়। দিল জাল 
অহনিশি ফোটে জাল বৈসে যত কাল। 
অন্য ধুবি কাপড় কাছে চোন আর বান 
গোক্ষ ধুবি কাপড় কাচে দেন কাচ। সোনা ।৩ 
চান্দই খোট। ছৈল যার স্বজাই হৈল পাট 
ধুবিতে কাপড় কাচে ্ন। নদীর ঘাট । 
ধুটি বুড়িয়া গেল পাট পাট রহিয়া ভাসে 
দন! নদী পার হৈয়। ধুবি ভাল হাসে। 


২ এই ধরনের ছহ স্পইতই গুরু শিক্ষের প্রপ্ধের হইতে হওয়ং ভউয়াছে। গৌছী জাগা 
শই,সুতরা ইহা গেরীর প্রশ্ন হউছে পাছে লা 
5 এইখানে গোপনিংপের ভরাবান্য প্রকাশ পইয়াছে। 


১৭৪ 


প্রবন্ধাবলী--প্রথম খণ্ড 


মরুত্সা সগ্কীর্ণ নালে ধরিছে উজান 
অক্ষয় অমর দেখ পদ নির্বাণ । 

নিত্য নিতা আমে চোর ধন হুরিবারে 
জান থাকিতে তারে নারে লঙ্মিবারে। 
পাটি নাই শিল1 নাই ঘাটে ঘাটে পিই 
মুখানি পৃশিষার চন্দ্র যুগে যুগে জীই। 
শনি মঙ্গলবার বড় পুণা পান 

খিনি তৈলে জলে বাতি দেখ বিস্তমান। 
ধমের চরণে পণ্ডিত রামে৪ গায় 
অনিলপুরাণ কথা শুন ধমরায় ॥ 


গুরু কার বোলে কে নাপাতিয়ায় 
পুতকি দুগ্তধে সমূদ উৎলিল 
পরত 'ভামিয়। ঘায়। 
'সাগের পাছের নৌকা বুড়া গেল 
মধা নৌকায় উ়্িল ধূল। 
সরিষা বুভিতে জল: বিস্ু) নাঞ্ি 
বুড়া গেল দেউলের চুডা। 
হত্ডীর গায়ে ছু বীর সংগ্রাম 
মেদিনী করে ভোলপাড় 
গাত্রের উদ্রে সত্ী-পুরুষ বেশ 
বোঝ এ আগমবিচার | 
মধা সমু নৌকা রাখিস 
কাকড়া ধরিল কাছি 
মশার লাথিতে দেউল ভাজিল 
পিপীড়ার মনে হামি। 


৪. কবি লগ্রণ প্রায়ই র'যাঞ পণ্ডিতের গমের আড়ালে অ.স্বুগোপন করিয়াছেন । বাক্স'ল: 


সাধিতোর ইতিভাস প্রথম ও (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৭৪ ২ জবা )। 


নাখ-পদ্ছের সাহিত্যিক এতিহা | ১৭৫ 


আমের গাছে আস ফাজিল 
তাস জেনতে (?) ভবিল ভাল 


অল্প বন্মসে লেবু গাছি রুপি 
লে €েন ফলে কাঠাল । 
ছৃরার ভালে ঘৃত্বুন বাম! 


তাম্থ কেন কাকের ছ?। 

পঞ্চ পক্ষ ভাবে আহার যোগাক্ষ 
সে ভাঁকে সরেস ব।। 

গাই বুড়াইল বলদ বিস়্াইল 
চিঙ্গিড়। ঘন দে স্তন 


কাট বাজার পুজআ হইম্বাছে 
লেখাতে চাক পায়রার ভুখ। 


বারের ছগধে 'আউটিতে চাহিল 
বি-বাই সিল তার আসে 


সকুলি হগধে লাকড়ি স্দষিল 
বিলাই পালাক্স তরাসে । 

মধ্য-সমুক্তে দুয়াড়ি আলু 
শালিকি পড়য়ে কে কঝ্াাকে 

অতস্য বলিয়? দোস়াডি গুপিতে যাই 
হবিণী পালাকস লাফে লাফে । 

বাঘে বলদে হালখানি জুড়িলাঙ 


মন পবন তাহার কষাণ 

পাণির কুষ্তীরে ড়? বাডিক্সা খান 
মৃষাক্জে বুনিএড। খান ধান । 

মশার হাড়ে কুড়াখানি দিল 
কুমেরলব্দের খর ভা 

বঞ্চিকার পুক্স খড় তুলিয়া দেন 
'আন্জধল! গড়ি চি্লায় । 


ভালের পাছে গোলের পেনা 
সক্সচানে ধরি ধরি খায় 


১৭ প্রবন্কাবলী--প্রথয খগ 


পর্বত শিখরে পাশ উজাইল 
চৌরছি পলুই ল্য ধায়! 

বিদ্বের ভিতরে জোছার কার 
নয় নয় পুওলা পাশি 

অকুল সমৃত্রে নৌকায় হকাইল 
বোঝ পণ্ডিত আগমের বাণী ॥ 


পুষ্প পাইয়া ভ্রমর মধুভোলা 

মৎস্য নাঞ্িঃ চেনে ৰক জল কৈল ঘোলা। 
চারি চৌদ্দ ভুবন চোরা করে চুরি 

এমন শকতি নাঞ্িঃ চোরানে ভাড়া ধরি। 
মরু সঙ্কীর্ণ নালে ধরিছে উজান 

অক্ষয় অমর দেখ পদ নির্বাণ । 

ঘটের জীবন নিরঞ্জন মহাশয় 

ঘটে ধরি নিরঞ্জন আছেন সর্বধায় । 
জাগিয়া যুবতি দেখ যথা যুগী জাগে 
জাগিলে যমের দূত বট নাঞ্ি লাগে। 
ঝি ভূঞা নিকট নহে কু) দূর, 
ঞ্িহারে সেবিলে পুতা রছে ভবিপৃর 1". 


শিবের ব্যাখান শেষ হইতেই গৌরার তঙ্দ্রাবেগ ছুটিয়া গেল । তিনি শিবকে, 
বলিলেন, মহাজ্ঞান বল শুনি। শিব মীননাথের চাতুরি বুঝিতে পারিয়া 
তখনি শাপ দিলেন, “এককালে ছউন্ত বিস্মরণ” । 

গৌযুী গঙ্গা ছুই পত্রী লইয়া শিব ঘর করিতেছেন আর তাহার অনুক্তভক্ত 
সিদ্ধগণ গৃহবালহীন হইয়া রহিয্নাছেন ইহা! গৌরীর ভাল লাগিল না । শিবকে 
একথ। বলায় তিনি বলিলেন, উচ্ছার! নিদ্ধ, কাম ক্রোধ লোভ মোহের 
অতীত । গৌরী বলিলেন, তোমার আজ্ঞা হইলে আমি তাহাদের মন 
কটাক্ষে হরণ করিতে পারি। শিব বলিলেন, চেষ্টা করিয়া দেখ। গৌরী 
মোহিনী মায়া বিস্তার করিলেন। তাহাতে সব সিদ্ধই ভূলিলেন, গোর্খনাঁথ 


নাখ-পদ্থের দাহিতাষষ এতিথয ১৭৯ "* 


ছাড়। । যোগ প্রধান হই লিদ্ধ দেবীর শাপে (বা বরে) বাঁসনাতোগ 
করিতে চলিলেন ছুই ছেশে। যীননাথ গেলেন কধলী-- কামরূপে নারী- 
রাজ্যের বাম হইয়া । হাড়িপ। গেলেন পাটিক। (প্রাচীন পিকের ) ত্বনে 
শিদ্ধভাঞ্চিনী ঝানী ময়নামভীর ঘোড়াশালায় ছাড়ি-ঝাড়ুদারের কাধ করিতে। 
গৌরী ও শিব কৈলাসে রছিয়া গেলেন । গোর্ধনাথ ও কাছপ। স্বচ্ছষে 
বিচরণ করিতে লাগিলেন। শিব গোর্খনাধকে তপদ্ষিনী পত্বীলাের বর 
দিগ্াছিলেন। শিবের বানী বার্থ হইবার নয়। এক তাপসী রাজকন্া। গোর্খকে 
পতিত্বে বরণ করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। গোর্থনাথ পত্বীকে পুতে বর দিয়! 
পলায়ন করিলেন । গোর্ঘনাখের কৌপীন-ধোক়্া জল পান বরিয়। রাজকক। 
গর্ভবতী হইয়াছিলেন বলিয়া পুত্রের নাম হুইল কর্পটিনাথ। একদিন হঠাৎ 
গোর্থনাথ-কান্ছপার সাক্ষাৎ হুইল এবং ছুইজনের মধ বাগড়া বাধিল। 
আবশেষে পরস্পরের গুরু লইয়া! টানাটানি পড়িলে গোর্ধনাথ বলিলেন-- 


তোমার ওরু হাড়িপা বাউল জালগ্ষরি 
তলহরে করিল বঙ্গের অধিকারী । 
একে সে বের রাজা বড়ই দুর্বার 
তলহরে বাখিল তারে নাহিক লিস্তার । 
সেই সে পরম ধোগী জগতে বাখানি 
'অচ্ছেদ অভেদ কাঁর। না দেখি যোগিনী । 
দেখিতে না দেখি তারে সিদ্ধ কলেবগ 
পরমজ্ঞানে আছে সেই তলহর ভিতর । 
গুরুর বল কদলীতে সীসের রক্ষা নাউ 
লিদ্ধা৷ কাহ্ছপা [ তুমি ) নহিবে চিরাই । 
কান্ধপ৷ উত্তর দিলেন-- 
তোর গুরু মীননাথ তার কথা গুন 
জাড়ি গৌপ পাকিল তার কিছু নাক্রি ৭1... 
ঝগড়া নিটাইয়। ছুইজনে” নিজ নিজ গুরুর উদ্ধারে চলিলেন। গোর্থনাখ 
গেলেন কঙ্গলীতে, সে কাছিনী গোর্ধ-বিজয়ের বিষয়। কান্ছপা চ্জিলেন 
পাটিকার, লে ব্যাপার মরনাষতী গোবিনচন্রের কাহিনীকে বর্ণিত হুইাছে। 


« ভিজ জগ্রাণের অনিল পুরাণ । 
১২--(১্) 


১৭৮ প্রবন্ধাবলী প্রথম খওড 


এই তুই শাখা-কাহিনীর এবং কাঙগুস্থানীক় শিকগৌরী নিষ্ধ কাছিনীর মধ্যে 
ঘেটুস্ু বাধারণ বন্ত গাছে তাহাতেই নাখপিস্ধ লাহিতোর পক্চন। ইহা 
হইতেছে শিব কড়কি শক্িকে (মূল কাহিনী ) বাজান উপদেশ, এবং শিষ্য 
কতৃক গুরুকে ( গোর্খ বিজয় ) ও মাত। কড়'ক পুত্রকে ( মযনাষতী গোবিদদচতা 
কাছিনী ) জ্ঞান উপদেশ ছিয়া চৈতক্ত উৎপাদন ও বৈরাগা প্রবর্তন । এই 
থে বিপরীত বৃত্ি-লিদ্ধ গুরুকে শিষ্য শিখাইথেছে এবং রাজা-রানী-পুত্রকে 
মাত] লন্গাস লওয়াইছেছেন--ইছহি নাখ-পিদ্কা কাহিনীকে মহিষান্থিত 
করিয়াছে । বজ্কত সমগ্র পুরানো বাঙ্গালা লাছিত্যে এযন মহুনীয্ কাছিনী 
আর নাই। এবং বিশ্ব সাছিতোর ইতিহালেও ইছা! অস্িতীয় বলিয়া যনে 
করি। গল্প-সের গা্তার জন্ত মযরনামতী গোবিন্দচজ্জের কাছিনী প্রায় 
সমস্ত প্রাঙ্দেিশিক আধ ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে । গোরখপন্থী যোগী 
গাকফের1--ঘাহার! উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, পাঞ্ধাবে ও রাজপুতনায় "সারঙ্গীহার” 
নাম পাইক্সাছেন--বাঙ্গাল। প্রান্তের এই কাহিনীটি দেশে বিদেশে ছড়াইয়! 
দিয়াছেন। তবে বাঙ্গালার বাইরে প্রচলিত কাহিনীতে কিছু কিছু পরিবর্ধন ও 
পরিবর্তন হইয়াছে । গোপীচজ্জের ভগিনী চম্পার ও মাতৃল ভন হরির ভূমিকা 
বাঙ্গালীর বাঁছিরে পরিহ্ছম্িত। 
ময়নামতী গোবিনচন্দ্ের প্রশ্োতবের নমূনা দিতেছি ছুলভ মন্সিকের গাথা 

হইতে । জালম্করির কাছে ধোগী-দীক্ষ। লইয়। রাজা! গোবিনাচন্ত্র ভিক্ষায় বাহির 
হুইয়াছেল। মাত! মগ্নামতীর কাছে ভিক্ষা মাগিতে আমিলে তিনি ছিজ্ঞানা 
ফরিলেন--" 

কে তোমার আন্ত-গুক্ক কার তৃষি চেলা 

এ নব-ৌবনে কেন বিভৃতি মাথিলা। । 

গন্ধসৌরত যোগী কোখ। গেলে পান্থ 

নিষ্রা হইলে প্রাণ পুরুষ কোন [ভ্রবা] খায়। 

যৃক্ষেয় কয় পঞ্জ ব্ধিষে কয় ধার। 

নদীতে কতেক বালি আকাশে কত তারা । 

জল স্থল পবন বরুণ দিবা রাতি 

চঞ্জ হুর্ধ ছেবত। সবাই থাকে কখি। 

ফোখায় উৎপদ্ধি ছৈল। পৃথিবী লংলার 

কোথায় রহিল পুন কহ সষাচার । 


নাখ-পন্থের সাহিতাক এতসব. 1 বিজ 
মরণের কিবা! স্বেতু ভবীবন কিরূপ 
ইহার উত্তর যোগী কহিবে স্বরধপ ।। 
একুই উদ্রে জন্ম লযতুল নন 
অগং-সংলার কেনে একবর্ণ হয়। 
কাটিলে জীবন হয় না কাটিলে মরে 
কি আহার করে শিশু জননী-উদরে। 
নদ নদী কন্দর কেন ভাঁটি-উজানি' 
হাট ঘাট কেন কোথ! সাগর জিবেপী । 


গোবিষ্বচজ্ত উত্তর দিলেন-- 


আন্ঘ-গুরু জন্মদাতা! লিদ্ধা-গুরু মা 
জান গুরু জালন্করি শিদ্ধা হাড়িপা । 
এ নব-যৌবন মোর জুক্ারের পানি" 
জীবন সকল মিথা? গুস্ম কায়াখানি। 
গম্ধসৌরভ ঘত নালিকাতে পায় 

নিত। হৈলে প্রাণ পুরুষ শুন্তঘরে যায় । 
বুক্ষেত এক পঞ্ত্রে বরিষে এক ধারা 

এক বালি নদীতে আকাশে এক তার! । 
আপনি জল স্থল আপনি আকাশ 
আপনি চন্জু শুর্ধঘ জগৎ প্রকাশ । 

জিবা নিশি অরুণ-বরুণ কোথা আন 
প্রলয় সংপার দেখ তচছছ আপনার । 
মরণ সদাই নত্যা জীবনে কি আশা 
পরাণ-পুতলির হয় ছাড়ে চর্দে বাসা। 
একই উদরে জন্ম নানাির্ণে হয়. 

মুল নাড়ি কষল পদ্থু লব ঘটে রয় । 
কাঁটিলে জীবন পাক না কাটিলে মরে 
আপনি বুঝছ তে আপন শরীরে । 
জননী অঠরে বন্দী স্থিতি. ছশ মাপ 
পন আহার শিশু-শরীয় প্রকাশ। 


৯৮০00 2. শ্রবদ্ধাবলী _প্থয খণ্ড: 
সগ্তদীপা নবী ভাঠি আর উজানি 
 গুন্মন হাট ঘাট সাগর জিবেদী । ূ 
যোগী-লিন্দের ইতিহাস ক্মনেক দিনের । চৌরাশী লিদ্ধের উল্লেখ বৃহিষ়্াছে 
রের বর্ণনরত্বাকরে (চতুর্দশ শতাম্বীর প্রথমার্ধ)। চৌযটি 
যোগিনীর চৌধটর যত চৌরাশী সিছ্ছের .চৌরাশীও সাঞ্চেতিক সংখ্যামান্র। 
ঘ্বাষশ-অয়োদশ শতাব্ীতে পঞ্চাশ খোগী-পিদ্ধের ও পরতিশ জান-ভাকিনীর 
( শর্থাং” দিদ্বখোগিনীর ) কিংবান্ধী প্রচলিত ছিল। রাউত নৃসিংহ রত্ব 
“পঞ্চাশৎলিদ্ধাবদান' ও 'পঞ্চজিংশজ্ঞানভাকিল্যবদান” রচন। করিয়াছিলেন এবং 
ঘোগীদের লাধনগীতি লঙ্থলন করিগ্নাছিলেন। এই নিবন্ধগুলির এখন শুধু 
তিকাত়ী অস্জযাদ বর্তমান আছে। 
গোখনাখ ছাড়া আদি মিদ্ধবষোগীষের নামগুলির এতিহামিকতায় 
গন্দেছের কারণ নাই, ঘোগী-সিষ্ক কবি মীননাথের স্থৃতি চতুর্দশ শতান্ধী অবধি 
নিশ্চয়ই চলিয়। আনিরনাছিল।৬ চ্ধাগীতিকোষে টাকাকার মুনিদত্ত মীননাথের 
লেখ! 'পরদর্শন' নিবন্ধ (1) হইতে এই চাবি ছআ ছড়া উদ্ধৃত করিয়াছেন” 
কছত্তি গুরু পরমার্থের বাট 
কর্ম-কুরজ-সমাধি-কপাট | 
কমল বিকমিল কছিছ ন ছুমনর! 
কম্ল-মধু পিবিবি ধোকে ন তমরা ॥৭ 
শেষ ছুই ছগ্ডেয় আন্রাস্ত গ্রতিধ্যনি শুনিতেছি লক্ষণের অনিলপুরাণে মীননাথ- 
শ্রুত হরগৌরীর তত্বসংবাদে-- 
পুষ্প পাইয়া ভ্রমর ধু ভো?? 
মৎলা নাহি চেনে বক জল কৈল ঘোলা। 
বিতর সাধু নামাস্বর মংসোজ। তাহাতৈ আবার নাথ ফোগ করিয়া হইল 
মখসোজানাথ । বাঙক্গালার বাহিরে এই নামই বেশি প্রচলিত। মোছন্দরে 


৬ খীননাথের নাগে একাট ছোট কামগাপ্ের বই ( বাম স্সরদশীপকা ) পাওয়া গেয়াছে & 
মশননাদের বদলীযাজা ভোগখ-কাহিনশী হইতৈই দোধ হা এই আনি-সঙ্থফে স্মরতল্মচতুর কম্পনা 
০৬৪ িষ্খাট ধীননাথের রুনা না হওয়াই সম্ভব | 

ব অর্থ[ৎ- গর কাহতেছেন পরমার বর -._যাহা কর্মরূপে কুরঞের সমাধির কপাট ॥ 
বাশ কমসের খবর শের কাছে পা বান, কিচ্ছু কসল-মহত- শান কাঁরতে শ্রথর 
 খাধীর পঞ্চে না।. 


নাখ-পচ্ছের সাহিক্রিক এত * ৯৯১ ৯ 


€ষ। যো) মখলাজের (বিকত ক; কি মখলোজ ঘোহম্মরের লবন সপ 
হাহা বকা শক্ত ।.. মোহ্বর যুলত দ্জনাধ ভাবার শব বা নাহ হইতে, পারে, 
(ভ্কাহা হইলে “বৎন্যেন্র" উচছারই সংস্কৃঙার়িত স্বপ হইবে ।. পরিচিত “যছন্দলি” 
ও “মোচনা* পীর মোছন্বরেরই আধুনিক কপাত্তর । , নেপালে এবং. অনা 
বীননাখ “মচ্ছন্্র” নামেও প্রসিদ্ধ আছেন । ভিব্বর্তী কিংবধস্ীতে বলে থে 
মীননাথ কৈবর্ত ছিলেন । হিন্দী-রা্ষস্থানী ছড়াতেও পাই “গোরখ কেওটিয়” । 
এদিকে ছাড়িপার নামাস্তর জালন্ধরি । অতএব নাখ-লিগ্ধদের নাম হইতে 
জাতি নির্ণয় যুক্ষিসাধা নয় । মীননাথ নাম এবং যাছের পেটে থাকিয়া 
(বা মাছের রূপ ধরিয়।) তীছার মহাজন শ্রবগ লন্ভবত কোন প্রাচীনতর 
মংশ্তউপান্ডের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে । এই ইঙ্গিত পৌরাণিক মৎস্যাবতার 
কাহিনীর সঙ্গেও অসম্প,ত্ত সয়। বিঞু মংগায়প ধরিয়া লমূত্র-গর্ত হইতে 
বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন । মীননাথের মহাজান লাভও একপ্রকার বেদ-উদ্ধার 
বলিতে হইবে । 

হাড়িপার নামান্তর জালম্করি। জালদ্ধরিপাদের লেখা একাধিক তাস্িক 
ষোগসাধন! নিবন্ধের তিব্বতী অনুবাদ মিলিয়াছে ।” যেমন, *শদ্ধিবজ্ প্রদীপিকা' 
4 হেবজ্তন্েরটিপনী ) 'বস্রযোগিণীলাধন, 'ভচকিসন্বরগর্ত-তত্ববিধি' এবং 
“হস্কারচিত্তবিন্দুনভাবনাক্রম' ৷ মবগুলি একই ব্যক্তির রচন। না হইতে পারে। 
জালদ্করি নামে একাধিক সিদ্ধাচার্য থাক! যোটেই অসম্ভব নয়। 


জালগ্ধরি-পাদের শিষ্য কাহছপার্দ বা কানপার লেখ। কয়েকটি চর্ধাগীতি 

€ হিন্দী মরমিয়! সাধক-কবিদের ভাবায় “করন্রী শবদ” ) পাওয়। গিয়াছে । 
কাহ্ুপাদধের নামে তে আপত্রংশ দোহাকোষ এবং ভারিক-যোগসাধনাঘটিত 
নিবন্ধগুলি মিলিক়্াছে তাছা ইহারই লেখ! বলিয়া সিদ্ধাত্ত করিবার হেতু নাই; 
কেননা এই নামে একাধিক সিজ্ধাচাধ বিদ্তমান ছিলেন। কান্ধপাদের ভপিতায় 
বারোটি চর্ধাীতি মিলিয়াছে, তাহার যধ্যে অন্তত ছয়টিকে তাহ্িক ঘোগী-নিদ্ধ 
কানপার রচনা বলিয়। গ্রহণ করিতে বাধা নাই। একটিতে” ওয় জ্জালম্করির 
গোছাই রহছিম্বাছে-- | ৰ 

সাখি করিব জালম্বরি পাও 

পাখি পরাহজ মোরি পাণ্ডি আঁচাএ। 


৫ 
আজ, কউ 





পতি “পারা বাসটি 


৮ হরহরদায শল্ম সম্পা্িত বৌন্ছগান ও দোহা চনত সংগা ৯৬ 1. 


১২ ...,.. প্রবন্ধাবলী--প্রথয খণ্ড. 


নাখ-পন্থের এঁভিছে চৌরছিনাখ নামযাজে পর্যবন্িত। ৪৮৮ শালি 
তাষ্িক) আচার্য চৌরজিয় জেখা “হাহতত্ব ভাবনোপদেশ' ' নিবদ্ধ যিলিতেছে : 
তিকাতী অনুবাদে / নাথ-শিদ্ধ চৌরছি বোধ হয় খ্ধ ছিলেন৷ তাই ধর্ধের 
চরণ হইতে তীহার জন কল্পিত হইয়াছে “চৌরদী পলুই লয়্যা ধার” যেই 
গাঙ্ষাই দিতেছে ।» গৌর্ধবিজযের কর্পটিদাথখ ও হিন্দী মরমিয়া। লাধক- 
কবিদের উদ্ধিঃ চর্পটিনাথখ বোধ করি একই বাক্তিকে নির্দেশ করিতেছে । 
চ্পাটপাদধের লেখা 'লোকেন্বরত্তো' ও চতুড তন্তবাভিবালনক্ষম্‌ নিবদ্ধ ছুইটির 
তিষ্ব্তী অন্থবাঙ পাওয়! ধাইতেছে | বাঙ্গালায় নাথ-পদ্ছের এতিছে কাণেরি- 
নাথের উল্লেখ নাই, বাজালার বাহিরে আছে । দ্পভ্রংশে অথব। প্রাচীন লেখা 
ফাণেরি-গীতিকার সঙ্ধান মিলিত্েছে। তিববতী অনুবাদে আর্ছেবের লামেও 
'কাপেরি-গীতিকা, আছে। চর্যাগীতিকোষে আর্ধদেবের থে চর্ধাগীতিটি 


বহিয়াছে তাহাতে নাথ-পদ্থের দিশা ছুলক্ষা নয়। কাণেরি-পাদ কি তবে 
আর্ধদেষেরই নামান্থর ? 


গোর্থ বিজয়ে সিগ-পরীক্ষ। প্রসঙ্গে গাতুর৯০ সিগ্ধার উল্লেখ আছে, ধাহাকে 
গ্েবী শপিয়াছিলেন, *লতমায়ে তবিব তুঙ্ছি দেখিয়া জোয়ান” 1 মক়নামতী- 
গোবিখচন্দর কাহিনীতে গাছুর (বা শিশু-প1) হাড়িপার শিষ্যপুত্র। ইনিই 
কি বৌদ্ধ তাস্ত্রিক আচার্য গর্ভপাদ বা গর্বরি-পাদ ধিনি (বা ধাহারা ). 
'ব্রধানমূলাপতিটাকা' ও 'হেবদ্ৈকস্বতি' লিখিয়াছিলেন 1 
. মাখ-পচ্ছের মুল-গুর গৌর্ধনাথের এতিহাসিকতার কোনই আভাস 
মিলিতেছে না। নামটি সম্ভবত কোন অনার্ধ ভাষার শঙ্ের সংস্কৃতি 
ব্প। আধুনিক কালে নামটির লোকবু[ৎপয় অর্থ প্রবল হইয়া যোগী গুরুকে 
গো-রক্ষক ( বিশেষ করিয়া ছুগ্ধবতী-গাতী-রক্ষক ) দেবতার পরিণত করিয়াছে 
বাঙ্গাল! দেশের কোন কোন অঞ্চলে |. 
সাথিতিক এভিছে নাখ-পন্থের যে দিশা মিলিতেছে তাহাতে একাধিক 
যোগ ও তঙ-লাধনার গুত্র প্রায় অবিক্লেষ্ভাবে জট পাকাইয়! গিয়াছে । 
চারিজন আদি-সিদ্ধের কথা প্রথমে ধর1' ধাক। যীননাথ- গৌর্ধনাখ' এক 
দলে পড়েন, ছাড়িপা-কানপা অন্ত দলে। এই ছুই দল যেষযৃলত ছুই পৃথক 


. ৯ পূর্বে দুষ্ট |, এইখানে চৌরাদনাঘকেও বৈবরত বত অবলক্বন কাঁয়তে দোঁখ : 
৯০ সংগত গডরুপ" হইত, অর্থ বালক শিল্য । 


নাখ-পন্থের লাহিতিক এতিছা ১৮৩ 


সন্প্রদায় ছিল তাছার একাধিক প্রমাণ আছে। এক সম্গ্রহায়ে নামের শেষে 
পাই “নাথ”, জপর সন্ত্রমায়ে “পা” ( পাছ )| যীননাখ-গোর্খ নাথের সপ্পরধায় 
ছিল একফাত্তভাবে নারীসক্গবিবজিত জ্ঞানাশ্রিত ধোগ-মার্সাবলঙ্থী । হাড়িপা- 
কানপার সন্প্রঙায়ও যোগ-যাগঁ ছিল কিন্তু তাহা! পূরাপূরি জানাশ্রিত ছিল 
না, তাহাতে তাত্বিক-সাধনা! চলিত এবং নায়ী সাধিকার স্থানও ছিল 
প্রথমকে বলিতে পারি অব্ধৃত-হ্বোগী সম্প্রদায়, দ্বিতীন্নকে কাপালিক-ঘোগী 
সম্তর্ার । অবধৃত-হোগী লম্প্রদায়ের লগ্গে কাপালিফ-ঘোগী অন্প্রদায়ের 
বৈপরীত্য এবং বিরোধ প্রকটিত হইয়াছে বাঙ্জাল! নাঁথ-পন্থ কাছিনীতে। 
মীন-চৈতন্য কাহিনীতে ছুই সম্প্রধায়ের বিরোধ দেখাইয়া! শেষে অবধৃত-যোগীরই 
প্রধান্ত স্থাপিত হুইয়াছে। ৃ 

অবধৃত যোগ-মার্গেও জটিলত| ছিল । আগলে মীননাথের ও গোরক্ষনাথের 
সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু ভেদ ছিল। গোর্থনাথ ছিলেন সেই খোগী-গোষ্ঠীর 
আদিগুর ধাহাদের সাধনার হুল কথ! বিদ্দুধারণ ও আল্মজ্ঞানলাভ । এই 
গোষ্ঠীর নাধনপথ ছিল কঠোর ত্রন্ধচর্ধের এবং জ্ঞানযোগের । যীননাথের 
গোষ্ঠী যূলত ছিল শৈব-সম্প্রধায়ের সহিত সম্পৃন্ত। মীননাথ শিবেরই 
প্রতিরপ | পুরানে। বাঙ্গাল! সাহিতো শিবের যে কৌচনী-গ্রীতি দেখি তাছা। 
মীননাথের কঙলীমোহনকফেই স্মরণ করায় । গোখ-গোচী ঘখন মিলিয়। গেল 
মীন-গোঠীর সঙ্গে তখন মীন হইলেন গোখের গুরু । কিস্ক যূলগত বিরোধের 
চিহ্ন একেরারে লুপ্ত হইল না, গুরুকে শিধ্যের কাছে চৈতন্ত-উপদেশ লইতে 
হুইল। জয়ী হইলেন শিষ্যই, গুরুর মর্ধাদ! বজায় রহিল শুধু শিষোর ত্বীকতিতে । 

তাহার পর অবধূত-ঘোগী ও কাপালিক ধোগী-সম্প্রপায় মিলিয়া গেল। 
এই মিলিত সক্জ্রদাযই নাথ-পদ্থ। ইহার যূলতত্ব হইতেছে বিদ্দুধারণ, জেহতুগ্চি, 
ভাণ্ডে বরহ্মাগুদ্শন এবং আত্মজ্ঞান লাভ হবার কালজয়। ঘোগী-গুরুর। অবধৃত- 
মার্গা সাধু হটলেন, কাপালিক-যোগী সাধকের! ভিস্কক ও গৃহস্থে পরিখত 
হইল। 

নাথ-পন্থে যোগ-দাঁধনার উদ্গেশ্ত হইতেছে 'সহঙ্গ' অবস্থা প্রাপ্তি 
লহজাবস্থায় ভাণু-্রন্জাণ্ডের পুথকভাব থাকে না, দেহ ও জগং এককার হুইয়) 
যায় এবং যোসী ভ্রিকালের অতীত হইয়া অজরদ্থ অমরত্ব লাভ করেন। বীর্ধ 
উত্বগ, বাষু নিরুদ্ধ এবং চিত্ত নিক্ষিন হইলেই হয় লমাযোগ এবং তাঙছারই 
পরিণতি সহজ্ঞাবস্বা-- 


৮৮৪ প্রবন্ধাবলী প্রথম খ 
মন থির তো বচন খির 
পৰন থির তে। বিচ্ছু খির ॥ 
বিশু থিয় তো কদ্ধ খির 
বলে গোরখছেব নকল খির ৪১১ 
রঙ্ছচর্ধের উপর কোর ছিল পহচেকে যেশি । নাখ-পঞ্জের এতিছে ইনার পরিচয় 
ধহিয়্াছে পঙ্গে পদে, নারীর ও নারী-দেবতার লিল্দাক্স । গোখ বিজয়ের 
উপকরমণিকাছজ গোঁথনাখের হাতে গৌরীর লাঞ্ছনার ইহার তীব্র আঅচিব্যক্তি | 
লক্ণের অলিলপুরাপে দেবীদের কুৎলায় মুখর হইয়াছে শাস্তস্থ মুনি-- 
জানিল এখন তোর ছুর্গ বড় সতী 
ঘাছার সতীপনাএ পালায়া। গেল খিতি । 
মন গ্ছি। শুপহ দুর্গার বেভাও 
ধাহার উঠিল কলঙ্ক জাইবড় ভাতার । 
চণ্তী বড় শতী তোর চণ্ডী বড় সতী 
খার সতীপনাএ পালাইয়া গেল খিতি। 
মন দিপা শুন গঞ্জা চণ্তীর বেভার 
তাহার ঈঠিল কলম্ক বাদিয়। ভাতার । 
বান্রলী বড় সতী তোর বাকুলী বড় সতী 
দ্বার সতীপনাএ পালাইয়াছে খিতি। 
মন দিয়া শোন লেই বাহুলী-ব্যবহার 
তাহার উঠিল কলঙ্ক অস্থর ভাতার । 
মনস] বড় লতী তোর মনসা বড় সতী 
ঘাঁর নতীপনাএ পালাইয়! গেল থিতি 
মন দিয়। শোন তাহার ব্যবহার 
তাহার উঠিল কলঙ্ক পিতার ভাতার | 
সীতা বড় সতী ভোর সীতা! বড় সতী 
তার লতীপনাএ পালায়া। আছে ধিতি। 
মন দিয়া শোন সেই সীতার বেভার 
তাহার উঠিল কলঙ্ক রাবণ-ভাতাঁব। 


৯৯ হঠপ্রবশীপকা-ধত গোর্খ-যাক) ( অক্ষরকুতার তের ভারতব্যশিয় উপাসক সম্পরধায়। 
বরা খন্ড, তীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৯৮ । 


হি আরজ 





5 নাখপছছের লাহিত্যিক উদিক্য .... ;. ৮৮২. 
ডি কি বীর কিল বনী: রঃ 

নার লতীপনাশ পালাক্কা। গেল খিতি। . 

মন নিঙকা শুন সেই কশিলার বেতার 

এক কপিলার হৈল এক শত ভাড়ার । | | 
নাখ-হোগীছের নাধারণ বেশচিহ্ছ হইতেছে কানে কুণগুল এবং গলা টি 
ধারপ।.. কুগুল হুইতে শীখের অথবা গণ্ডারশৃজের, নাগ হইতেছে নিরঞজনের 
পদ্নচিহ অথবা অঙ্গরূপ ফোন লাছনা । বিশ্দু হইতেছে রুফবর্ণ উর্ণাকজ হাহাতে 
নাদ গাখ। থাকিত। জটাভার বহন অথব। মন্তক"মৃণ্ন এবং অঙ্গে ভন্মলেপন 
ছিল গোর্চঠীগত রীতি । কাপালিক সম্প্রদায়ের ধোগীর! নটবেশ ধারণ করতেন। 
তাহাদের পায়ে থাকিত নূপুর, হাতে ভমরু, গলায় পুঁতির মালা । কাছের 
একটি চরধাগীতিতে এই যোসীবেশের উদ্দরল বর্ণনা আছে। ইছার অন্বাদ 
দিতেছি-- 

কাপালিক যোগী কাছ বাহির হইস়্াছে বিচরণে, 

সে দ্নেহ-নগরীতে বিহার করিতেছে এই আকায়ে। 

অ-বর্ণাদি (শ্বর) ও ক-বর্ণাদি ব্যেঞ্জন) তাহার চরণে খুষ্টি-নৃপু্, 

রবি-শশীকে করা হইয়াছে কুস্তল-মতরগ, : 

রাগ ছেয মোহ ছাই করিয়া মাথা হইয়াছে, | 

পরম মোক্ষকে নেওয়া হইয়াছে যোতির যাল। করিয়া । 

শাশুড়ী ননদ শলীকে ঘরে মারিয়। রাখিয়া 

মায়াকে (বা মাকে) হত্যা করিয়া কাছ হইল কাপালিক ॥ 


1ধ-পন্থীদের কাছে লব চেক্ষে পবিত্র গছ ছিঙ্গ বকুল, যেমন এখন শৈষঙের 
কাছে বেল।১২ গোর্থবিজয়ে দেখি যে গোর্খনাথের সিঙ্ধ-পীঠ হইতেছে 
বিজয়ানগরে বকুলতল! । স্বিজ্ধ লক্ষণের অনিলপুরাণের মতে কদলীরাজ্যেও 
বোধ হয় বকুল-পীঠ ছিল । গুরু-উদ্ধার উদ্দেস্তে গোর্থনাখ নর্ভকীর রূপ ধার্থ 
করিতেছেন-- 


১২ পাশ্চিববঙ্গের ফোন কোস প্রাচীন শিবপণ্ঠ বেল গাছের কালে বকুলগাছ দেখ বায় । 
প্রাচীন নাথ-পন্ষেরই...সম্পর্ক সূচনা কারিতেছে । বিিগার দিক দাড়া 
সঙ্গে বকুল গাছের সম্পকে গ্মৃতি রাইয়া 'গচ়াছে । ' 


১৮০৬ রঃ প্রব্াবলাস্্গ্রতধন খন 


দেহ-রপঞ্ছণ গোক্ষ মুয়ে তেয়াগিয়। 
স্্ীর কপ ধরে গোক্ষ' মায় ত পাতিয়। 
কাল ধল ধৃপে ফেশ আমোগ্িত করি 
বিচিত্র কানড় ছন্দে বন্ধিল কবরী । 
তাছে বেড়ি সরু তরুকুন্মের মাল। 
মেঘগাঁজ মধ্যে হেন পড়িছে বিজল।। 
অন্ধুলে অনগুরি পরে কনক-অন্বিকা 
পিঠে পাটফোগ ফোলে লামে মধুরিক। 
বিচিন্র পাটের ভূনি মেধগঙ্গাজ 
_ নানা চিত্ত ধোঁত তাছে দেখিতে উজ্জল । 
কপালেত লাজাইল দিয়! পঙ্তাবলি 
এমন সিম্দুরের ফোটা পৰিল হুম্দরী ।+ 
সাজন করিয়া, হেল গোক্ষের গমন 
কদলী বকুলে১৩ গিয় দিল ঈরশন | 
কছলী বকুলে১৩ গুরুর পদচিহ্ন পাইয়! 
পার হৈল গোর্থনাথ চামড়া বিছাইয়।। 
নাধ-যোগমতের শুঙ্ঘ অর্বাচীন বৈদিক যুগে গিয়া পৌছায় । নাথ-পঙ্থের 
হৃতি-বর্থনার সঙ্গে খথেয়ের দশম মগ্ডলে লম্কলিত নাসদীয় স্থক্ের মিল 
দেখাইয়াছি । উপনিষদ্ধে নাথ-যোগমতের বিশিষ্ট রূপক হুংসের (বা পরমহ্ৎস্রে) 
উল্লেখ পাই। বৃহদারপাক উপনিষদে উদ্ধৃত থে তিনটি ক্লোকে “হিরিগ্রন্নঃ পুরুষ 
একছংল;" উল্লিখিত হইয়াছেন১৪ তাঁছাতে অর্বাচীন নাখ-পদ্থেরও ধর্ম-পুজার 
কোন কোন ছড়ার ল্গে গভীর এক্য উপলব্ধি হয়। উদ্ধৃতিগুলি তুলন। করিলে 
বোঝা হাইবে । উপনিষদ্-গাথা শোক - 
স্বপ্পেন শারীরমভি প্রত 
অহ: ভুপ্তানভিচাকশীভি । 
স্কমাদায় পুনতেতি স্থানং 
হিরগ্ময়ঃ পুরুষ; এক হংলঃ,1 
২৩ "বকুল এখানে “বাকল” হইতেও পায়ে । দক্ষিণ রাছ়ে বাকুল শঞ্টি চলিত আছে, 
অর্থ খাসভবন । 
ঈদ 9. £8. ১৯-৬৩১। 


াপহ্ে সাহিতযিক উতিহা ১৮৯ 


প্রাণেন রকষবরং কুষারং' 
বহিষুলাযারমতল্চবিদ্ধা । 
নস ঈয়তে অমুতো হতকাষং 
_ হিরখুরং পুরুষঃ একছংল: । 


্বপ্াস্ত উচ্চারচমীয়মানে! 
রূপাণি দেবঃ কুরুতে বছুনি। 
উত্তেব স্ীতি: সহ মোব্মানে। 
অক্ষছতেবাপি ওয়ানি পত্তন্‌ ॥ 


ধর্ম-ঠাকুরের ছড়া_ 

ব্রাহ্মণ বড়ুয়া নয় নিরঞ্জন বাস 

দেখিতে দেখিতে হংস শৃণ্যেতে লুকান । 

হংসাহংসী ছুইজনে আকাশের ভ্ৃতি 

হংস চবিয়! যায় দোহ প্রহর রাঁতি। 

স্বর্গেতে থাকিয়া ছংস নাদ্িল মরতে 

কৌতুকে মৃণাল তুলি কে পায় দেবিতে। 

হংলাহংসী দুইজনে আকাশেতে জূতি 

হংস চলিম্বা যায় তেজ গ্রহর বাতি । 

এমনি অপূর্ব হংস নাই লমতুল 

হংস ছিত্ডিয়! খায় কমলের ফুল। 

হংলাহংসী দুইজনে আঁকাশেতে জুতি 

হংস চরিষ্থা যায় নিশাভোর রাঁতি । 
নাখ-পন্থের ছড়।-_ 

: উদ্ভ্যা যায় পরমহংল নাই ধায় দূর 

উড়িয়া থুরিয়। যান নিরঝন-পুর | 
তাত্বিক মহাধান-পস্থী বৌদ্ধ বলিয়। প্রনিদ্ধ অনেক গিগ্ধাচার্ধই ছিলেন 
নাথ-যোগপন্থী, এবং চর্যাপীতিকোষের সকল গানই যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সাধনার 
ইঞ্জিত বহন করিতেছে না সেকথা স্বীকার করিবার সময় হইয়াছে । কাছের 
কথ! কিছু আগে বলিয়াছি। কানের একটি গানের প্রথম ছুই ছু ধর্ম-ঠাকুরের 
ছড়ায় রক্ষিত হইয়াছে । 


২ এজ ৃ _ প্রবন্ধাবলী--প্রথম খণ্ড, 
সচেশ্চপ-পা” ুনিতাধুক চর্ধাসীতিটির বহুল ক্বংশ নাখ-পদ্থের “খারা বাহিয়া 
আলিঙা কবীরের নামিত একটি গানে গেখা দিয়াছে) পপ্ভবত চেশ্চশের কোন 
শিল্প গৃনটি লিখিয়াছিলেন। আধুনিক বান্গালায় অন্ভবাদ করিলে এইয়প হয়-- 
টিলাতে মোর ঘর, পড়শী নাই, 
ইাড়িতে ভাত নাই, নিতাই উপপতিত্ব উপভ্রব। 
বেগে সংসার বহি বার 
গোছা 'ঘুধ কি বাটে দোকে । 
বলদ প্রপব করিল, গাভী বাঁক" 
পা ভরিয়া দোহা হয় তিন লাখ । 
নিতি নিতি শৃগাল যুঝে সিংহের সনে 
ঢেশ্টশ-পায়ের বত কষ লোকে বোঝে & 
ফরীরের গানটি এই-_ 
আব কেয়! করে গান গাঝ-কোভোরাদ। 
শ্ব-মাংল পলারি গীধ লাখোয়ালা । 
মৃা'কি নাও বিলাই কৌড়ারি 
সোয়ে মেডুক নাগ পছাতি ।১৫ 
বলগ বিয়াওয়ে গাবী ভই বাছা 
বারি ছুহাওয়ে দিন তিন নাঞ্। 
নিতি নিতি শৃগাল সিংহ সনে যুঝে 
কছে কবীরে বিরল জনে বুঝে | 
'লিল্ধাচার্ধ নরহের রচনায় বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার অপেক্ষা! নাথ ঘোগ-সাধনার 
উদ্িতই বেশি পাওয়া যায়। এই চধাগীতিটি যেন মৃদ্ধ গল মীননাথের প্রতি 
সু শিল্প গোর্খনাখের উদ্তি-- . 
নাষ নক, বিশু নয়, রবি-শশিমগজ নয়, 
চিন্বরাঞ্জ ক্বভাবতই মুস্ক । 
খু য়ে ধু ছাড়িয়া বাক লইও না, 
বোধি নিকটেই, লঙ্কা বাইও নাঃ 
৯. অর্থবহ এখন নক গান কারে গীঁ়ের কোতোয়াজ । কুকুর ফিয়ছে মাংসের পসার, 


শুনি তাহার রক্ষক ( অহবা *বমাংসের পসরা রক্ষক শকুনি ) স্যাধক- হইল নক, 
বিড়াল তাহার কাচ্ডারী | ব্য আছে শা, তাহার প্রহরী সাপ 





15 নাখপঞ্ছের পাছিতিক উঞ্িহা ০, 
হাতে বহিহাছে কাকণ, অর্পথকইও না, ডি 
আপন! আপনি বোষ নিগ্চ মন।... 
বামে ভাঙনে গ্গে খাল-খোড় 
সরহ ভনে, বাবা সোজা রাস্তা সামনে দেখ) যাইতেছে ॥ 
ব্বার একটি চর্যাগীতির একটি ছত্রও হেন কালীমোহমুগ্ধ যীননাথকে নির্ধেশ 
করে--“বঙছ্গে ছায়া লইলে, পারে ভাঙ্গিল তোমার বিজ্ঞান ।” বরছের একটি, 
অপন্রংশ দোহাতেও পাই ইছার ইঞ্সিত-- 


স্বামীর পাশে বসিয়া থাকে, কিন্ত লে চিত্তে ভর্ট, 

ঘোগিনীর এই স্বরূপ আমি দেখিতেছি । 
সরছের এই গোহায় তো! প্ীনাথ-গুকুর উল্লেখ রহিয়াছে--- 

বিপ বি বজ্ছিক্ঘ জোউ রঙ্ছুই 

অচ্ছহ সিরি-গুরু-পাছ কেহিজ্জুই । 
'আর একটি দোহায় সরহ বলিয়াছেন _- 

অনিমিষ-লোজঅণ চিভনিরোধে" 

পবণ নিজহুই মিরিগুরু-বোহে । 

পবণ বহই ছে। পিঞ্চলু হবের' 

জোই কোলু কেরই কিবে তবে । 
এমন অ্রিকালজয়ী সিদ্ধষোগীর কাছে কর্ম নিরর্থক এবং নির্বাণ অর্থহীন । তাই 
অরহ বলিয়াছেন চর্যাগীতিতে-_- 

আমরা জানি নাঃ অচিস্ত হোগী, 

জন্ম মরণ ভব হয় কিরপে। 

যেমন জস্ম মরণ তেমনি, 

জীবন্তে মুতে বিশেষ নাই । : 

যাহার এখানে আছে জন্-মরণের শঙ্কা 

লে করুক রন-সায়নের কাকা । 
সহনাবস্ারথ সিদ্ধঘোগীর কাছে জন্মমৃত্যু লমান। তাই বা হা 
জীবনসারাহে চারার কোনে! শিলষকে, উপল করিস 
বলিয়াছিলেন-. . 


১৯৯ প্রবন্ধাবদী-স্গুখম খগ 


লত্জাবস্থায় চিত খাকে শৃণো সম্পূর্ণ, 

্ব্ধবিয়োগে বিষঞ্জ হইও ন। 

বল, কিপে কান্ধ নাই, : | 

ঘখন থে অন্ভুসিন ভিভূবন ব্যাপিক়! বিলাল করিতেছে । 

মূঢ়লোকে দৃষ্ট-নই দেখিলে হয় কাতর, 

তরুদতঙ কি সাগর শোষে 

সব খাফে ধরছিল ততঙগ্গিন লোকে দেখে না, 

ছখের মাঝে মাথন থাকিলেও দেখিতে পায় না, 

এই সংপারে কেহ আলে না যায়ও না। 

এইভাব লইয়া বিলাস করিতেছে ঘোপী কাহ। 
নান্িক এবং বেজাচারবহিদ্ূতি বলিয়া নাখ-পন্থীরা ত্রাঙ্পাসমাজ নিম্দিত 
ছিল। বর্ণাশ্রমীদের কাছে 'নাধ-যোগীঙগের আচরণ ছিল জুগুপসিত। তবুও 
যোগী গুরুর মাহাত্া ব্রাঙ্ষপাসমাজেও অন্বীকূৃত ঠিল না। যোগীদের 
অশচরণ ও গ্রভাব লম্পর্কে সেকহুভোদয়ায় একটি গল্প আছে। তাহা এই 
প্রসঙ্গে উতেজযোগা | 

লগ্মপদেনদেবের পাটহাতী একটা পথে একটি মাটি শপ পাইয়। তাহা না 

ভিজাইকস। নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিয়। চলিম্। ধায় । এট কথা রাঁজার কানে 
গেলে ছিনি ভুপ খু'ড়তে হুকুষ দিলেন। ভপমধ্য হইতে বাহির হইল এক 
সমাধিস্থ ঘোগী। ধ্যানভঙ্গ হইলে ধোগী ছিজাস। করিলেন, এখন রাজা কে? 
লোকে উত্তর দিল, এখন লক্গণঞেন রাজা । ধোগী বলিলেন, বিক্রমকেশরী 
গেলেন কোথায়? ইহাতে বোঝা গেল ষে, বহুষুগ পূর্বে বিক্রমকেশরীর বাজ্য- 
কালে যোগী সমাধি খত্রয় করিক্নাছিলেন । রাজ সমাদর করিয্বা খোগীকে। 
সস্তায় আনাইলেন । দ্বোগী নিজের পরিচয় দিলেন । নাম চন্জনাখ। গৃহস্থাশ্রষে 
তিনি ছিলেন গোয়ালা, নাম ছিল হুধাকর। লগ্ণলেন ঘোগীকে অছরোধ 
করিলেন কিছু আহার করিতে । যোগী কহিলেন, অমৃতা পাইলে খাইতে 
পারি । তখনি রাজার মহানল হইতে উত্তম খান্ড-পানীয় আন! হইল । যোগী 
একটু মূখে দিয়াই খু খু করিয়া ফেলিয়া হিলেন। মাজা অপ্রস্তুত হইয়া 
হুখাইলেন, অমৃতান্জ তবে কি? যোগী উত্তর করিলেন, তোমার সভায় যি 
কেছ বত্যকার পত্ডিত থাকেন তবে ভাছাকে জিজ্ঞাসা করি! জান অন্তাঙ কি। 
রাজা খবর ছিলেন গোব্্ধন আচাধকে | তিনি ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন, খুব 


নাখ-পস্ছের লাহিত্যিক এতিষ্যা ৯৯৯ 


খারাব মোটা চাইলের শ্ডাত 'ার কালো কে শাক লিছ+৬ পরিবেশন 
করিতে । রাজা তাহাই করাইলেন। লেই অধান্ত পরম পরিত্বগ্তভাবে খহিছা 
ঘোগী রাজাকে বলিলেন, মহারাজ কামরা যোগী, খাদ আমাদের পরিত্যাজা 
বিষের মত, কদর্য অন্গ আমাদের উদয়ে অন্বতের কাজ করে। 
ভারতবর্ষের মিষক সাধক কবিরা উপনিষদের যুগ হইতে আরগ্ক করিয়। 

বরাবরই তাহাদের অধ্যাক্স-উপলকিতে প্রকাশ । করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন 
প্রহেলিকার ছাদে। নাথ-পন্থী যোগী গুরু এই গ্রহেলিকা-ছড়ার ছাদকে যোগ* 
শিক্ষা উপদেশের বিশিষ্ট বাহন করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাদের অধিকাংশই 
প্রহেলিকা ছড়ার ও খধ্যাত্মক্বপকের উদ্ভব হইক্লাছিল বাঙ্গালায়। তাই হিঙ্দী 
রাঁজস্থানী ছড়ার মধোও বাঞ্গালার সুর শোন] ধায় ।১৭ নাথ-পন্থী যেদীর 
বিশেষভাবে ছিলেন পরিভ্রাজক | ইহাদের মধ্যে জাতির পাতি তো ছিলই 
না, ভাষার গণ্তীও না। পশ্চিমা যোগ গুরু পুরবিয়া। শিষ্য এবং পূরবীয়া। 
যোগী-গুকর পাশ্চমা শিষ্য বিরল ছিল না। তাই পুরানো বাঙ্গালা নাখ- 
পন্থীদের নিবন্ধে হিন্দী প্রশ্নোত্তর ছড়া মিলিতেছে ।১৮ কলন্দর ও দরবেশ 
ফকীরদের মধ্যেও ইহা অজ্ঞাত ছিল না । ঘেমন নয়ানটাদ ফকীর়ের 
“বালকানামাশ্র১৯ বাল্‌্কার (অর্থাৎ শিষোর ) এয 

কাই] বৈঠে বাম-রহছিয কাছা বৈঠে গাই 

কাই বৃন্দাবন যোকাম মঞ্জিল স্থান ভেস্ত পাই। 

কাঠা গোলক-বৈকৃঠ ফাহা। মককা-মদিনা 

কাহ। চক্জ্র-স্থ কাই] কাহা। দীন-ছুনিয়] । 

কাই! বৈঠে চৌদ্ছগকূবন কাহা আলম তারা 

কাই মেঘ বিজ্ঞুরী কাহ। কাহ। বৈঠে ধার! । 

নঞানচাদ ফকীরে বলে দরবেশ মেরা ভাই 

কোন আলম খবর বান্দ! এক পলহৃসে পাই। 


৯৬ ঘয়নামতাঁর গরে যো -সিক্ঘও ।শব্যর রানা কালো কচুশাক সিদ্ধ খাইয়া তুষ্ট 
হইয়াছিলেন । 

১৭ বাঙ্গালা সাহিতোর ইতি প্রথম খন্ড ( বিভা সং্করণ ) পৃঃ ৭61 

৯৮ গোরশবয়ের পারশিন্ট পষ্টব্য । 

১৯ আবদূল কারস সম্কলিত বাঙ্গালা রান বনি বিণ, হিখহ-খন্ড, দিতীয় 
সংখ্য, পৃঃ ১৪৬ । 


১৯৭ 7 গরবদ্াবলী--গ্রথম ধর 
মূরশীয়ের পৰা: ূ 
দিল্লে ধৈঠে রামপযীঘ দিল্সে মালিক-সাই 
রিল্লে কু্দাবদ মোকাম মঞ্জিল স্থান ভেম্ত পাই । 
ঘরে বৈঠে চৌদ্দকুষন মুহি'আ' ক্সালম ভারা 
ৃ চাঁদবুক্ক মেঘ ভুতি ইচ্ছে বৈছে ধারা । | 
জৈন লন্প্রধায়ে প্রচলিত আঅপভ্রংশ ছোহাতেও যোগ-পন্থী লিচ্ধ সাধকের প্রঙ্গোতির 
মিলিয়াছে। যেমন৭০--. 
'ফালছি পাঁধণহি' রবিসলিছি 
চউ একট ঠই ৰাস্থ 
ছ'উ তুহি' পুচ্ছউ জোইয়। 
পাছিলে কাঙ্থ বিশান্ু। 


সগি পোষই রবি পজ্জলই 
পবন হলোলে লেই 
সত্ত দৃজ্ছ, তুমু পিঙ্পি করি 
' কালু গিলেই।॥ 
উত্তরবছের হিচ্ছু-মুদলমান জনলাধারণ যোগী-কাঁচ২১ বা যোগী যাত্রা 
আগ্রছের সহিত শুনিগ্কা আপিয়াছে নেঙ্গিন অবধি । ইহার যূল হইতেছে 
না-পন্থী সাধক-সিদ্ধমের প্রহেলিকা-বিলাল । যোঁড়শ শতান্বীভেও যোগীদ্গের 
অধ্যাক্মতত্বপূর্ণ প্রহেলিকা-ছড়া সবিশেষ প্রনিদ্ধ ছিল। কৃ্দাদ কবিরাজ 
লিখিয়াছেন ধে, গীচৈতন্ত তাহার তিরোধানের অব্যবহিত পূর্বে অছৈত আচার্ধের 
কাছে দিরলিখিত প্রহেলিকা-ছড়াটি পাইয় আঅন্তরক্ষের কাছে বলিয়াছিলেন-_ 
মহাধোগেশর আছাধ তবজাতে সমর্থ 
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ । 
অসৈত-আচার্ধ প্রেরিত ছড়াটি এই. : 
বাউলকে কহিয়্ লোকে হুইল বাউল 
" স্বাউলকে ফহিয় হাটে না বিকন্ছি চাউল । 
প ভাজার হশয়ালাল জৈন সম্পাঁধত পাহন্ড দোহা " ২৯১৯, ২২০২ 
1&৯ ভাহছটাব্ন হানপীর ড় হৃগী কন (-১৪২৯ ] মু । 


নীৎ-পছ্ছের মাহিত্যিক এঁভিহা ১৯৩ 


বাউলকে কহিয় কাজে নাহিক আউল 

বাউলকে কহিয় ইহ! কহিয়াছে বাউল ! 
অনদ্বৈত-আচার্ধের যোগী-মুলভ গুহেলিকা প্রিঘ্ুতার উল্লেখ করিয়া রুষ্দাস 
বলিয়াছেন, 

“তর্জা প্রহেলী আচাধ কছে ঠাবে ঠারে" 

প্রভুমাত্র বুঝে কেহ বুবিতে না পারে । 
আধুনিক যোগী-কাঁচে ফকীরের দরবেশ-বাউল-বৈষ্ণবভাবের রঙ বেশি করি 


লাগিয়াছে। আর প্রবেশ করিয়াছে সহজ সরু দেহতত্বের মধ দিয়া ব্যবহারিক 
জাঁবনের সহজ সরল অভিজ্ঞতার কথ! । ঘেমন, 


বালকর্বানদের প্রশ্ন 


কোথায় বসে মণিমগজ কোথায় বসে চান 
লর্তিরতন কোথায় বসে কোথায় বসে প্রাণ। 
কোথায় বসে তাল-স্রদা কোথায় বসে কল 
কোথায় বসে রৃতি-রতন কোথায় বসে বল। 
কোথায় বসে সাত জন কোথায় বসে মোড় 
কোথায় বসে জোর বলে কোথায় বসে খোঁড়া ॥ 


গুরুর উত্তর --. 


মাথায় বসে মণি-মগ্জ ললাটে বসে চান 

কমলে বসে লতি-রতন ধড়েতে বসে প্রাণ । 

তালুতে বসে তাল-স্থধ! জিহবায় বসে কল 

ধড়েতে বসে রৃতি-রতন বাহুতে বসে বল। 

ছাতিতে বসে সাত জন রে নাভিতে বসে মোড়। 

কোমরে বসে জোর বলে রে চরণে বসে ঘোড়া 
বালকরামের প্রশ্ন 

কোন গুকু আমায় লালে আর পালে 

কোন গুরু আমায় আছাড়িয়া মারে । 

কোন গুরু আমার তুলিয়া খাওয়ায় ভাত 

কোন গুরু আমায় লয়ে বেড়ায় সাথ ॥ 

১৩--(১ম খণ্ড) 


১৯৪ প্রবস্তাবলী -- প্রথন খণ্ড 


রর উত্তর-.. 
মাও যেপরমগ্জর লালে আর পালে 
বাপ থে পরম গুরু আছাড়িয়া মারে। 
বহিন থে পরম গুরু তুলে খাওয়ায় ভাত 
ভাই থে পরম গুরু লয়ে বেড়ায় সাথ । 
পিতা গুরু মাতা! গুরু গুরু জ্যেষ্ঠ ভাই 
তাহ। হইতে অধিক গুরু ভজিলে সে পা । 
মায়ের গায়ের বস্বধানা মা তোমার গায়ে দিয়া 
চাওি প্রহর রাত জাগে তোমায় কোলে নিয়া । 


ধর্ষ-ঠাকুরের গাজনেও এইনূপ ছড়া কাটাকাটি হুইত। যেমন, 
ধামাতকরণীর প্রশ্থ _- 

বাঁড়ি কোথা! পণ্ডিতের কোন্‌ গ্বে ডজ 

কোন্‌ মৃত্তি ধ্যান কর কোন্‌ দেব পৃজ। 

কোন্‌ মুখে পুজা কর কোন্‌ বেদ পড় 

শীপ্রগতি কহিলাম চাতুরালি ছাড় ॥ 
পাটডক্ষিয্লার উত্ত+-- 

বাড়ি যোর বন্থকায় নৈরাকার ভি 

শন্তমৃতি ধান করি সাকার -মুতি পৃজি 

পৃবমুখে পুজা করি পঞ্চম বেদ পড়ি 

শীপ্রগতি কছিলাষ চাতুরালি ছাড়ি । 
মহাভারত বনপবে ষে বক-যুধিষ্টির সংবাদ আছে তাহার মূলেও এই অধ্যাস্্- 
জিজ্ঞাসা ও বৃদ্ধি পরীক্ষা । আরও পিছাইয়। গেলে জনক বিদেছের সভায় 
ঘাজবন্যের সঙ্গে খবিদের “ব্রদ্ধোস্ত” জয়ে পৌছাইব। 

“বৌদ্ধ” নামে অধুনা প্রসিদ্ধ চধাগীতিগুলির মধ্যে থে নাঁধ-পন্থীদের রচনাও 
আছে তাহা দেখাইয়াছি। ইছার কথা বাদ দিলে বাঙ্গাল! সাহিতো নাথ-পন্থী 
পচন! হইতেছে মীনচৈতন্ত ও মযনামতী-গোপীচন্দ্র গাথা । প্রথম গাখাটি 
উত্তর ও উত্ঠর-পু বে ত্বতগ্রভাবে গোখ বিজয় নাষে পাওয়া ধায় । পশ্চিমবজে 
এই কাহিনী ধর্ম-ঠাকুরের পুরাপ-কাছিনীর সঙ্গে হিশিয়া গিয়াছে। ভিজ 
লক্ঘণের ও সহদেব চক্রবর্তীর অনিজ্পুরাণে মীন-গোর্ধ কাহিনী মৃধ্য স্থান 


. নাৎ-পন্থের লাহছিতভাক এঁতিছা ১৯৫ 


লইয়াছে। কছ্গলী হইতে প্রতাগমনের পর মীননাথ কতৃক মহানাদে 
ফোগী-রাজ্য স্থাপন প্রথম অনিলপুরাণেই উল্লিখিত হইয়্াছে। অনিলপুরাণে 
ও গোখ-বিজয়ে বনিত কাহিনীর মৃলস্থানীয় ছড়াগুলি পূর্বাপর প্রচলিত এবং 
একই | পরিবর্তন ধাহা কিছু হইয়াছে তাহ। প্রধানত গায়কের মৃথে ও 
লিপকরের হাতে । 

ময়নামতী-গোবিন্দচন্ত্র আখায়িক। মী'ন-গোধ্ণ ছড়ার মত একাস্তভাবে 
ধোগী সাধক-গোষীর খাস সম্পত্তি ছিল না। ইগার করুপরসের আবেদন 
জনগণের চিত্ত স্পর্শ করিয়াছিল । তাই এই কাহিনী গানে, পাঁচালী কাবো 
ও নাটগীতে রূপ পাইয়। আধ ভাষা ভ্ডারতের লবজগামী হইতে 
পারিয়াছিল।২২ পশ্চিমবঙ্গে এই কাছ্নীর সমাদর কমি! আসে বৈষ্ণবতার 
প্রসারের জনা, বিশেষ করিয়া! চৈতনা-সঙ্সযাস কাহিনীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় । 
উদ্ভরবঙ্গে সাধু ও গৃহস্থ ঘোগীর সংখ্যা বরাবরই খুব বেশি ছিল! তাই এই 
অঞ্চলে নীন-গোর্ধ গীতি ও ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র গাথা বিংশ শতাব্ধীর 
প্রাতস্ক পর্যন্ত জনগণমন তোরণ করিয়া আসিয়াছে । প্রস্তত গ্রশ্থের পরিশিষ্ট 
দুইটিতে গোধ-বিজয্ব কাহিনীর আধুনিকতর রূপান্তরের পরিচয় মিলিবে। 

নাথ-পস্থের সিদ্ধপ্রধান দুইজন, মীন্নাথ ও গোখনাধ, বৈষবভক্ক-মালায় 
গাথা পড়িয়াছেন।২৩ তাহাদের-কাছিনীও সেইমত রুপান্তরিত হইয়াছে। 
গুরু-শিস্ত পধটনে বাহির হুইয়। পৌছিয়াছেন এক বিষুক্তিহীন রাজার দেশে । 
গোখনাথ সে দেশে কালবিলম্ব করিতে চাছেন না, কিন্ত মীননাথের ইচ্ছা! 
রাজাকে ভক্তিপথে টানিয়া আনিবার জন্য কিছুকাল থাকা । গুরুর ইচ্ছা 
জয়খ হুইল । মীননাথ রাজার সঙ্গে প্রীতি করিয়া পাশা খেলিতে লাগিলেন । 
পাজকন্য। তাহাকে বরবাল্য প্রদান করিল। গুরুকে ভোগস্থখে রত দেখিয়া 
শিষা ছুঃখিত-চিত্তে চলিয়া গেলেন। রাজার মৃত্যু হইলে মীননাথ সিংহালনে 
বমিলেন। তাহার এক পুত্র জন্সিল। অবশেষে গোখ্নাথ গুরুর উদ্ধানে 
আদিলেন সে দেশে, কিন্ত রাজার দশন পাইলেন না। 

দ্বারিগণ ভিতরে ঘাইতে নাহি দেয় 
ধাইতে না পাকা কিছু স্থজিল উপায়। 


২২ বাংলা স্যহত্যের হাতহাস, প্রথম খণ্ড ( দ্বেতীয় সংস্করপ ), পৃঃ ৭৭৫ চুঝঙ্টব/ | 
২৩ কৃষঙগগাসের ভন্তমাল দুষ্টবায 


১৪৬ প্রবন্ধাবলী--প্রথম খণ্ড 


দবুজ্ঞা সম্মুখে এক তোল বাজাইয়া 

চেত মচ্ছন্দ গোখ? আয়া ইহাই বলিয়া । 

নাচিতে লাগিল হোখা মীননাথ সনি 

পরে সমুদঝলা যে গোরখনাথ-বাশী । 

'ডাকিগা লইয়া গোখনাথ প্রপমিলা 

দেবাতে আপন লিজ মন্দিরে রাখিল! | 

গোখনাগ ব্যাকুল শ্তরুরু চেষ্টা দেখি 

সদাই চিয়ে এক ক্ষণ নহে সুখী । 

“5৫৫ তো নাহি পারে জ্ঞান শিখাইতে 

ভিআঞাসারু হাল কিছু লাগিলা কহিতে। 

পূ্ে যে সকল ভার শিখাইলে মোরে 

চয় কিল হয় কহি তোমার গোচবে। 

বঙ্কপি ন। হয় শিপা৪ ভালনতে 

এত বলি সব তবু লাগিল! কহিতে। 
তথকখ। আণিয়। মাননাখের জ্ঞান হইল। তিনি খন করিতে লাগিলেন, 

আরে গোখ' কি করিছু কি বিষ খান 

আপনার মুগুতে অনল জলি দিন । 

ধিক পিক মোরে এবে কি করিব কেহ 

গোখনাখ কছে ছাড়ি এখনি চঙ্গহ | 
মীননাথ তখন বাঞ্জপাট ছাড়িয়। চলিলেন" তবে যুলাবান অলঙ্কারগুলি পথসন্গল 
করিয়। পুটলি বাধিয়' লইতে ভুলিলেন না। কিছু দুর গিয়া গোর নাথ 
গুরুব মোট মাখা ভুলিয়া লইলেন এবং পথে এক নদী পাইয়া তাহাতে 
ফেলিয়া! দিলেন? কু হায় হায় করিতে লাগিলেন। শিষ্য বলিলেন, তুচ্ছ 
নম্র জনা কাতর হন কেন। এই বলিয়া তিনি রত্ব অলঙ্কারের অসারত্ব প্রদর্শন 
করিলেন। তখন মীসনাথের সম্পূর্ণ চৈতন্য হইল। গুরুশিষ্য মনের আনন্দে 
ঘুরিয়! বেড়াইতে লাগিলেন । 


রাষকথার তন্ত্ব 
এক 


রামকথার মূল সাহিত্যিক রচনা হুল প্রামাদণ' | সংস্কৃতি লেখা । 
আকারে মোটামুটি মহাভারতের পিকি। পাশ্চাতা পণ্ডিতের আলোচনা 
করে দেখিয়েছেন যে, সমগ্র সাতকাণ্ড রামায়ণ মযহাকাবাটি এক সময়ের 
সহরাং এক লেখকের লেখা নয় । আমাদের দেশের এভিছে রামায়ণের রচয়িতা 
শাম বাল্সীকি | রামাফণের প্রথম ছয় কাণ্ড-বাল, অধোধ্যা অরণ্য, 
সুন্দর, কিকিন্কা ও যুদ্ধ (বা লঙ্কা) আসলে একটি ব্যক্তির লেখা হতে 
পারে। এই ছয় কাুরাম-কথা সম্পূর্ণভা পেয়েছে । অপ্তম (উত্তর ) কাণ্ড 
হে পরবতী রূচন! তা নামেই বোঝ। ঘায়। এটি একটি হ্তদ্ধ কাহিনী, যার 
নায়ক বাদ নন, তার পুত্রদ্ধ় ও তাদের পালক পিতা বাল্মীকি। 

বাল্সাকির রামায়ণ ছাড়?ও বাম-কথা গিলেছে সংস্কৃতে, পালিতে, প্রারতে 
বিবিধ ভারতীয় দেশী ভাষাম্ন, অভারতীয় হিলেছে _ ইরাপী ভাষায়, তিব্বতী 
ভাষায়, শ্যাম-কম্বোশ-ঘপময্ধ ভারতের বিভিন্ধ ভাষায় । এই সব রাম-কথার 
সধত্র রানায়ণের অনসরণ নেই । অনেকগুলির মূল সত এসেছিল অন্য 
এতিহ্থ থেকে । এবং এসবের কোন কোনটিতে রামায়ণের প্রভাব কমবেশী 
পাওয়া যার । এই সব রাম-কথার আলোচন। 'রামকথার প্রাক-ইতিহাস। 
পুশ্ঠিকাটিতে পাওয়া যাবে। উপস্থিত প্রবন্ধে দেখাতে চেষ্টা বরেছি ঘষে, 
হাষকথ! কোন একটি কবির মানসকল্পনাজাত অথব। কোন দেশের 
এতভিহ্‌সস্তৃত আখ্যানাবলী নয়। কোন অবতারের পুরাণপ্রসিদ্ধ জীবনচরিত 
নয়। এ আখ্যানাবলীর মুল বীজ ছিল অনেকগুলি উড়ো লৌকিক গল্প, 
যে বীজ যথেষ্ট মিলেছে শ্বদেশে ও বিদেশে । এই উড়ো বীজ থেকে 
কেমন করে ঘষে বিভিন্ন রাম-কথাঁগুলি অঙ্ক,রিত ও প্রবধিত হয়েছিল তাই 
আলোচনা কনে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। এই উড়ো বীজ থেকে 
একটি বনম্পতি উদগত হয়েছিল-রামায়ণ মহাকাব্য । কিন্তু বিভিন্ন 
বামকথাগুলি নবই রামায়ণমহাক্কাব্যের বাঁজজাত নয়, আওতায় জাত, 
কোন কোনটি কলম-জাত । 


১৮ প্রবন্ধাবলী _ প্রথম খণ্ড 
দুই 


সাতকাণ্ড রাষায়ণের মধ্যে তিনটি 'কধা' আছে। প্রথম কথ! রামের 
নিবাসন ও বনবাম | দ্বিতীয় কথা বপ্বালী রামের পত্বী হরণ ও পত্বী-উদ্ধার | 
তৃতীয় কথা পত্বীহার! রামের পুত্রপ্রাপ্ি। এই তিনটি কথা একদ। সম্পূর্ণ প্বত্থ 
ছিল। আগে প্রথম কথ, ছুটির মধ্যে ঘোগন্ত্র কল্পনা করে আগল অর্থাং 
ছয়-কাণ্ড রামায়ণ রচিত হয় । 'ভার অনেক কাল পরে তৃতীয় কথাটি মূল 
কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে যাঁয়। পূর্গামী পণ্ডিতদের এই যে ধারণা এর কিছু 
নৃততন প্রমাণ আছে। 

প্রধান এবং প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল প্রথম ও দ্বিতীর় কথা ছুটি প্রাচন 
সাহিতো মিলেছে দুটি হয়ংদম্পূরণ রাম-আখ্যানকপে | অন্যজ্র ('রাম-কথা: 
প্রাক, ইতিছাদ' পুন্তিকায়) দেখিয়েছি থে প্রথম কথাটি সম্পূর্ণ রাম- 
কথারূপে মিলেছে বৌদ্ধ সাহিত্যে পালিতে (জাতক ৪৬১ 7 মহাভারতে ছুবার, 
'প্রোশ পৰা ৫২৭ অধ্যায়) শান্তি পর্ব ২৯ অধ্যায়) এবং হবিবংশে 
(১.৪১)। এ আখ্যানে রাম সত্যসদ্ধ মহাপুরুষ, পণ্ডিত বিচক্ষণ দানশীল 
গশাসক রাজ।। তিনি পিতার প্রত বনবাসদণ্ড স্বীকার করে নিক্পেছিলেন 
এবং দণ্ডকাল শেষ হবার পরে দেশে ফিরে গিয়ে রাজ! হয়েছিলেন। 
এই কথায় তিনটি স্তর পাওয়া ধায় । একটি স্তরে সীতার ও ভাইনের 
উত্জখ নেই। দ্বিত'য় ভ্তরে লীতা ভগিনী । তৃতীয় স্তরে সীতা পত্বী, 
শেষ ছুই ত্যরেই ভাইদের উল্লেধ পাই। 

এট কথার গল্পটির একটি স্বতন্ত্র গ্রাচীন্তর (1) বরপ৪ ছিল। দে 
গলে বনবান-প্রতাগমন ছিল না, ছিল বিসজ'ন ও পুনরাগমন। নে কাহিনী 
উড়ো! বীজেই রয়ে গেছে, অঙ্গুরিত হতে পারে নি। উড়ো বীজের 
প্রসঙ্গে তা বলব 


গনি 


দ্বিতীয় কথায় । অর্থাৎ ক্বাধীন কাহিনীটিতে ) রাম (অথবা অনামা তরুণ 
কাজা) রাগ্গানর্ই হয়ে (অথব। মুপয়া উপলক্ষে ) অরখ্যবালে ছিলেন। 
সঙ্গে ভার পত়ী ছিল (অথব। অরণাবাস কালে পত্বী সংগ্রহ করেছিলেন )। 


বামকথার তত ১৯৯ 


এই পত্বীকে হরণ করে এক মায়াবী তপস্থী ( অথব। তপস্বী বেশ ধরে যায়াৰী 
রাক্ষস )। অনেক খোজাখুঁজির পর বানরদলের সঙ্গে মিআত1 করে তাদের 
সাহাধ্যে রাম শর্ীকে উদ্ধার করেন । তারপর পত্বীনহ (অথবা পত্বীছাড়। ) দেশে 
ফিরে গিয়ে রাজ্গপাটে বলেন। এ আখ্যানটি মিলেছে € একটি বৌদ্ধ জাতকে, 
চীন! অনুবাদে), (২৫১ খ্রীষ্টাবে কর। ?, মহাভারতে ৰনপবে . অধ্যায় ২৭৪ ক্গোক 
১-৩) আর খোটানি ভাষায় বামচরিত বর্ণনায় € গদ্যে, আনুমানিক নবম 
শতাবী)। মহাভারতের কাহিনীটি খুব সংক্ষেপে অন্যজ বল! হয়নি বলে 
এখানে উদ্ধত করছি । জয়ন্রথেব হাতে ভ্রৌপন্বীর নিগ্রহ ও উদ্ধারের পর 
যুধিষ্ঠিরকে সান্বন৷ দেরার জন্য মাকণডেয় এই গল্পটি বলেছিলেন £ 

প্রাপ্তম, অপ্রতিমং ছুঃখং রামেণ ভরভর্ষভ | 

রক্ষদা জানকী তস্য হৃতা ভাবা বলীয়সা 1১1 

আশ্রমাঁদ, রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন ছুরাতুনা। 

মায়াম, আস্থায় তরসা হত্বা গৃধং জটাযুষম, ॥২ 

প্রত্যাজহার তাং রানঃ স্ুগ্রীববলম্‌ আশ্রিত: । 

বন্ধ সেতুং সমুদ্রন্ত দগ্চা লঙ্কা শিতৈঃ শবৈঃ ॥:॥ 

অথ৭২, “হে ভরতশ্রে্, তৃলনাহীন ছুঃখ পেয়েছিলেন রাম। 

অধিকতর বলবান, রাক্ষল কক তার ভাবা জানকী অপহাত হয়েছিল ॥ ॥ 

(জানকী অপহৃত হয়েছিলেন ) তাদের আশ্রম থেকে রাক্ষসদের রাজা 

ছুরাস্্রা রাবণ কতৃকি, প্রবল মায়! দেখিয়ে, শুনি জটায়ুকে নিহত ক'রে 1২। 

স্প্রীবের সৈন্য সাহায্যে সমূত্রে পুল বেধে তীন্ষ' শর দিয়ে 

লহ্গাকে পুড়িয়ে তাকে উদ্ধার করেছিলেন রাম 1৩ 

(তিনটি মাত্র ক্লোকে গল্পটি শোনবার পর যুধিষ্টির রাম-কথ। বিস্ত.ত 
ভাবে শুনতে চাইলে মার্কগেয় ভা বর্ণন। করলেন উনিশ অধ্যায়ে। এই 
উনিশটি অধ্যায়ের (২৭৪-২৯২) প্রথম অধ্যাপ্জের প্রথম তিনটি শ্লোক 
আগে উদ্ধত করেছি। এই তিনটি প্লোক মাত্র আদি মহাভারতে ছিল। 
বিস্তত বর্ণনাতে ছুটি কাহিনী জুড়ে গেছে। এ পরবতাঁ কালের প্রসাধন। 
তবুও রামায়প-কাহিনীর সঙ্গে সবটা মেলে না। এ প্রসঙ্গ পরে আলোচন। 
করব ।) 

তৃতীয় শতাব্বীর চীন! অঙ্গবাদে যে জাতক গল্পটি মিলেছে ভাতে 
পাত্জপাজীর নাম নেই। তবুও হে এটি রাম-কথা। ত। কাছিনী অনুসারে 


২4৯ প্রবন্ধাব্লী - প্রথম খণ্ড 


স্বীকার করতে হু এবং নায়ক ধে মহাপুরুষ, রাম তা তার বোধিসত্ব 
বলে উল্লেখ থেকেও বোঝ। বায় । গল্পটি কিছু খণ্ডিত। উপক্রম খন্য রকম। 
মাতুল এসে বাঙ্য কেড়ে নেওয়ায় নায়ক সপত্বীক অরণ্য দ্াশ্রয় করেছিলেন । 
মাতুলের আক্রমণ কেকয়ীর বিরপতারই এক বিকল্প বলে মনে হয়। 
হনত এখানে প্রথম কথার সঙ্গে কিছু যোগাধোগ ছিল। কিন্ত বর্ণণীর 
বস্তর সঙ্জে তার যোগনুত্র খুব তাৎপর্ষপূর্ণ নয়। প্রতিনাযক এখানে 
সদুত্রধাসী নাগ-রাবণের আসল রূপ। সতীত্বের পরীক্ষা দিয়ে তবে পত্বীর 
মিলন হয় পির সঙ্গে । 

খোটাশী রাষ-কথার১ উপক্রম একেবারে অনারকম | রাঙ্গা দশরথ ব্রাহ্মণ 
জযদগির গোর্ চুরি করেছিলেন এই অপরাধে জমদগ্রির পুত্র পরশুরাম 
দশপ.খর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে নিহত করেন। দশরথের ছুটি শিশু পুত 
ছিল। তাদের বাচাবার জনা রাজমহিষী তাদের ভুগর্ভে অজ্ঞাতবাস বরান 
বারে। বছর ধরে । তারপর রাম লক্ষণ সমথ হয়ে পরশুরাষের সন্ধানে বার 
হন। এক পাহাড়ে তার দেখা পেয়ে রাম তার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে 
হতা। করেন এবং দেশে সবেসরধাং হন। 

ছুই ভাই একদ! বণে বেড়াতে যান। সেখানে এক খষির পালিত 
কন্যাকে দদেখেন। এ কনা! ছিল ক্রাঙ্ষণদের বীক্তা দশগ্রীবের € অর্থাং 
রাবণের ) অলক্ষণ। স্বতরাং পরিতাক্ত কনা । এই কন্যাকে নিয়ে রাষ- 
লক্ণ বনে অনাত গিয়ে বাস করতে থাকেন । দশগ্রীব একদিন আকাশে 
উড়ে যেতে ধেতে মেয়েটিকে দেখে এবং নিজের মেয়ে না জেনে তার 
রূপে মুখ হয়। মে ?নমে আসে। সীতার প্রহরী ছিল এক শকুনি। সীতা 
শিক্কে ছিল মন্ত্রের বেড়ার মধ্যে । দশগ্রীব শকুনির সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে 
হতা। করে। তার পর ভিখারী ত্রাহ্ষণ সেজে ভিক্ষা গ্রহণ করার ছলে 
সীতাকে ধরে নিয়ে লঙ্কাদীপে চজে যায়। দুভাই সীতার খোজ করতে 
খাকে বারে বছর ধরে। শেষে তারা দেখা! পাক্স, বানরবাজ ছুভাই নও 
ও স্ুগ্রীবের সঙ্গে । হুজনে একই রকম দেখতে এবং দুজন যুদ্ধ করছে। 
রাম নশুর সঙ্গ বন্ধুত্ব করে স্থগ্রীবকে গোপনে-তার। ঘখন যুদ্ধ করছে সেই 


১1 যার হশরলড, বেইলি (517 90010 5. 94816) বর্তৃক আবিষ্কত, প্রকাশিত 
এবং, অনুদিত )। 


বামকথার তন্তু ২১ 


'অবস্থান্ব_হত্যা করেন। তারপর নগু রামকে সাহাঘ্য করে সীতার অন্থেষণ 
বাপারে। এক পাখীর মুখ থেকে জানা গেল যে, সীতা আছেন লঙ্কার 
হাঁপে। তধন বানরবরা সমুত্রে পুল বাধলে । বানরনৈনা নিয়ে রাম-লক্কণ 
লঙ্কায় গেলেন। দশগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধ বাধল। দশাঁব বিষাক্ত বাপ মেরে 
রামকে মৃতকল্প করে দিল। চিকিৎসক জীবক রামকে বাচিক্নে তুললে 
“মৃত-সঞ্জীব' উষধ দিয়ে। এ উধধ নগ্ড এনে দিলে হিমালয় থেকে। 
গাছটি সে চিনতে পারেনি বলে গোটা পাহাড়টাই তুলে এনেছিল। 
তারপর আবার যুদ্ধ চলল। জ্যোতিষীর রামকে বলে দিলে দশগ্রীবের 
মর্মস্থান পায়ের বুড়ে৷ আঙুলে আঘাত না করলে তাকে ঘায়েল করা যাবে না। 
তখন রাম দশগ্রীবকে ঘন্বযুদ্ধে আহ্বান করে তাকে তার ডান পায়ের 
বুড়ো আঙুল দেখালে চালে করলেন। দশগ্রীব তা দেখাতেই বাম 
সে আঙুল তাীরবিদ্ধ করলেন। দশগ্লীব হার মানলে। রামের আহ্ুগতা 
দ্বার করায় রাম তাকে প্রাণে মারলেন না । 

সীতার সঙ্গে রাম ও লক্ষণ লঙ্কায় এক বছর যাপন করলেন। তারপর 
সাতাকে নিয়ে প্রজাদের মধ্যে অপস্তা দেখা দিলে, লক্গণ চাইলেন 
টাকাকড়ি দিয়ে প্রজাদের মুখ বন্ধ করতে। লীতা তা চাইলেন না। 
ভিনি পাভালে প্রবেশ করলেন। তারপর বাম ও লক্ষণ সমুক্রের নাগদের 
তাড়িয়ে দিলেন ওষুধ ও সধে পুড়িয়ে । 

এই খোটানি গল্পটিতে অনেক তাপধপূর্ণ বিশেষত্ব আছে। প্রথমত 
পরস্রাম ও দশরথের সংঘর্ষ । এটির ক্ষীণ আভান পড়েছে প্রচলিত রাম- 
কথায় । সীতাকে বিষে করে আসবার সময় পরশুরামের সঙ্গে পথে 
সাক্ষাং--খোটানি গল্পে উল্লিখিত বিরোধেরই কিঞ্চিৎ তলানি মাত্র । আসলে 
কি পরশ্ুরামই শীতার পালক পিতা বালাকির প্রথম সংস্করণ ? 

ছিতীয়ুত, খোটানি গল্পে রাম ও লক্ষণ দুজনেই সীতার প্রপয়প্রাথী । মনে 
হয় এই মোচড়টুকু পালি জাতকে উল্লিখিত ভাই-বোন সন্বদ্ধেরহই জের । 
জনকের সভা, ধনুর্ভজ ইত্যাদির কোনই উল্লেখ নেই | তবে শীতা দশগ্রীবের 
কন্যা । রাবণ দশগ্রীব নামেই আগাগোড়া উল্লিখিত । এই নাম যেন দশরথ 
নামের জোড়া | বাম-লক্্ণ সীতাঁকে পেয়েছিলেন বনে, তপস্বীর আশ্রমে । 
এ গল্পে হনুমান নেই | হঙ্ছমান এক হয়ে গেছে রামায়ণ-কাহিনীর স্থগ্রীৰের সঙ্গে । 
আর সে কাহিনীর বালী হয়েছে স্প্রীব এবং সে কাহিনীর স্ুগ্রীবের নাষ 


২২ প্রবস্ধাবলী-্্প্রথম খও 


ইয়েছে নণ্ড। দশগ্রীব মরে নি, যুনি হয়েছিল। সীতাকে পরিত্যাগ করা 
হয়েছিল লঙ্কাতেই। লীতা-পুছের কোনই উল্লেখ নেই। 

উপক্রম অংশ বাদে, পুরোপুরি স্বরংসম্পূ্ণভাবে দ্বিতীয় কাহিনীটি মিলেছে 
ফিলিপিন স্বীপণুঞ্জর মারানাও ভাবায় লেখ : দ্বাদশ-চতুর্দশ শতাঙ্ধী ) 
“মহারাদিয়। লাওয়ানা' (অণণং-মহারাজ: রাবণ ) কাব্যে । গল্পটিতে অনেক 
বৈশিষ্টা আছে । 

ফোন এক দেশের রাজার ছেলে ছিল বাধণ। তার দশটা] মাধ", 
তবে ছাত ছুটি মাত্র। সে ছিল দুবিনীত ও অত্যাচারী | সই জন্য 
পিতা তাক লঙ্কা নগরে ('পুলু নগর' ) নির্বাঘন দেন। সেখানে রাবণ 
তপল্য। হরে ক্ষমতপন হয়। আর কিরে এসে পিত়ন্াজ্য অধিকার করে। 
অপর এক রাঞ্জো রাজার ছু'ছেলে ছিল। তাদের নাম রাজা মঙ্গনৃদ্দিরি 
ও রাজা মঙ্গবর্ণ। তাদের বয়স হয়েছিল কিন্ত বিচে হয়শি। সন্ধান পেয়ে 
দুঙাই বিবাহের উদ্দেক্টে এক দূর দেশে যাত্রা করে জলপথে । এ দেশের 
নাম 'পুলু নাবান,দাই', রাজকন্যার নাম ভিহাইয়া । সেখানে পৌছতে 
রাজপুজ্রদের দশ বচর লেগে গেল। সেখানে গিয়ে রাজা মজনদিরি 
বিবাছাথীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাজকন্যার পাশিগ্রহ্ত করলেন। দু ভাই 
সে দেশে কিছু কাল কাটিয়ে শেষে দেশের দিকে রওন! হুলেন। এবারে 
ধরলেন তারা স্থলপথ। সঙ্গে অনেক লোকজন। দীর্ঘ পথ ফুরোবার অনেক 
আগেই তাদের খাদাভাগ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেল। অগত্যা! তাদের এক 
স্বানে উপনিবেশ করে চাষ-আবাদের দ্বারা শস্য সঞ্চয় করবার জনা 
রয়ে ধেতে হল। এখানে থাকতে থাকতে একদিন রাজকন্যা তিহাইয়। 
দেখলেন ঘধে এক সোনার-শিও হরিণ ক্ষেতে ঢুকে ফসল খাচ্ছে । দেখে 
তার লোভ হয় হংরণটাকে পোষবার জন্য । পত্বীর নিব্ধে যজনদিতি 
ছুটলেন লে হরিণ ধরতে । কায়দা করতে না পেরে তিনি ভাইকে ভাক 
দিলেন তার সাহাবো আসতে ৷ তাই এলেন। তখন একটি হরিণ ছুটি 
হয়ে ছুদিকে ছুটে পালাল। ফলে ছুভাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন । মঙ্গন্দিরি 
ষ্বার পেছনে ছুটেছিলেন নে তাকে বাড়ির কাছে এনে দিয়ে শৃন্তে মিলিয়ে গেল। 
তিনি গরে কিরে এসে দেখেন থে পত্বা নেই। তিনি বুঝতে পারলেন, 
এ কাছ লাওযানার । (সম্ভবত: রাবণ তিছাইল্সার পাণি প্রার্থী ছিল )। 

মঙ্ন,ছিবি তখন তাইয়ের খোজে চললেন। পড়ে গেলেন তিনি 


বামকথার তত্র ২৩৩ 


এক নদীতে, হথে গেলেন অটৈতন্ত । যেই অবস্থায় স্বপ্র দেখলেন ধেন 
এক বুনে! দোঁষ তাঁকে তাড়া! করেছে তাতে তার অগ্ডকোব বিচ্ছিন্ন 
ছয়ে পৃঙ্দিকে ছিটকে পড়েছে পড়েছে এফেবারে সে দেশের রানী 
লাজাবীর মুখের মধো আর রাণী তা গিলে ফেলেছে। তার ফলে 
লাজাবী এক ছোট বানরশিশ্তর জন্ম দিলে । তার নাম রাখা হল লক্ষমণ। 
মঙ্গন্দিরি এট পরধন্ত স্বপ্ন দেখেছেন এমন সময় মঞ্জবণ এসে তাকে জল 
থেকে তুলে স্থস্থ করলেন। 

তিহাইয়ার খোজে দু'ভাই বেরোবেন বেরোবেন করছেন এমন সময় শ্বপ্রকে 
সত্য প্রমাণ করে বানরশিষ্ত লক্ষণ তাদের কাছে এসে হাজির হল। লক্ষণের 
সহায়তায় ছুভাই জঞক্কের কুমীর বনের মোষ আর গাছের বানর জুটিয়ে 
নিয়ে এক বিরাট ৰাহিনী গঠন করলেন। তারপর মজন,িরির হাতের তেলে 
থেকে লাফ মেরে লক্ষণ সাগর উত্তীণণ হয়ে তিহাইয়ার সন্ধান এনে দিলে। 
লগ্মণ লক্ষা করেছিল যে, যখনই লাওয়ান। ভিহাইয়াকে ছুঁতে ধায় তখনই 
ছুজনের মধো দাউ দাউ করে আগুন জলে উঠে বাধার সৃষ্ট করে। 

তার পর ছু দলে যুদ্ধ বাধল। লাওয়ানার সৈন্য পরাস্ত হুল। তখন 
সে ছন্বযুদ্ধে নামল। এক বিশেষ পাথরে শাণ দেওয়। তলোয়ারে-_-এ ব্যাপার 
লাওয়ানার মুত্র তুক--লাওয়ানা পতিত হছুল। পরাজিত হয়ে লাওয়ানার 
মৃতিগতি বদলে গেল। দে ভালোভাবে নিজের রাজ্য শাসন করতে লাগল। 
ভাই, লক্ষণ ও পত্বীকে নিয়ে মঙ্গনদিরি তার দলবল নিয়ে দেশে ফিরে 
এলেন কুমীরের পিঠে চেপে । দেশে ফিরে লক্ষণের রূপ বদল ঘটল, সে সুরূপ 
রাজকুমারে ( “দাতু' ) পরিবতিত হল । সকলে হুখে দিন কাটাতে লাগল। 

ফিলিপিন কাহিনীর প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, এ কাহিনীর 
কোন উপক্রম নেই, লম্পূর্ণ হ্বয়স্তর | দ্বিতীয়ত, এতে পত্বী সংগ্রহ ঘরে 
থেকে নয়, বিদেশে গিয়ে । তৃতীয়ত, অপহুরণে মগের সহায়তা । চতুর্থত; 
হনুমানের সঙ্গে রাম-দঠতার সম্পর্কের এক অভিনব ব্যাখ্যা। ( এব্যাপারে 
দ্বীপময় ভারতের অন্ত রাম-কধা কতক মেলে, তবে এতটা হুক্ছ্তাবে নয় ।) 
পঞ্চমত, জল-স্থুল-আকাশচারী ত্রিশক্তি সমাবেশে উদ্ধার-বাছিনী গঠন। 
বষ্টত, লক্ঘণকে হুন্পমানের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে ছই ভাইকের লঙ্গে রাজকুমারীর 
সম্পর্ক একটু যেন অস্পষ্ট রাখার চেষ্টা । 


২০৪ প্রবন্ভাবলী --প্রথম খও 


চার 


তৃতীয় কথাটি হল, এক রাঁজার পত্তী পরিত্যাগের গল্প । বপবাদে দূষিত 
নির্দোষ পত্ধীকে বনবাধ দেওয়। হল। সেখানে সে এক মুনির আশ্রমে থেকে 
সন্তান প্রসব করে। বনবান দেবার সময়ে রাজ! জানতেন না যে পদ্থী বন্ব।। 
মুনি ছেলেকে (বা হমজ ছেলেকে ) মানুষ কষে তাদের গান শেখান! 
লেই গান শুনে রাজা খুশি হয়ে তাদের পরিচয় জানতে চান। পরিচধ 
পেকে তাদের পুত্র বলে গ্রহণ করেন। পির সঙ্গে মিলনের আগেই 
পত্বীর দেহত্যাগ হয়। 

এই কাহিপীটি উত্তরকাণও্ রামায়ণের বিষয় । মূল রামায়ণে ছিল না। 
মাভারত বনপর্বে থে বিন্তুত রাযোপাধ্যান আছে তাতেও নেই। 
ভটিকাবোও নেই। 


পাচ 


এইবার “কথা' তিনটির দুরদুরান্তরে ছড়িয়ে পড়া উড়ে বীন্ধের 
আলোচনা করি। 

প্রথম কথার উড়োবীজ্ত ঘে লব মিলেছে তার মধো সব চেয়ে 
উল্লেখঘোগা হল পুরোনে। আইরিশ মিথের একটি গল্পঃ--*লিরের পুত্রকন্ত' 
(0110801) 01010076 11:)1 দেশের প্রাচীনতম অধিবাসীদের রাজা 
নিধাচিত হয়েছিলেন বোব। নির্বাচনে খুশি না হয়ে লির রাগ করে দূরে গিয়ে 
বাল করতে খাকেন। বোৰ বেশ ভালো রাজা ছিলেন। তার তিনটি পালিত 
কনা ছিল। তিনি লিরকে নিমন্ত্রণ করে এনে বড়্োমেয়ে ইতকে তার সঙ্গে বিয়ে 
দিলেন। দুজনে সদ্ভাবে সংসার করতে লাগলেন নিজের ঘরে । তীদের জন্মাল 
চুদক্কা যমজ সন্ভতান। প্রথমে একটি মেয়ে ও একটি ছেলে। এদের নাম 
হল ফিনোলা ও আত্রদ। তার পরে জন্মাল ছুটি ছেলে। তাদের নাম 
হল ফিআক্র। ও কল্ন্‌। কিছুদিন পরে লিরের পত্বীবিয়োগ হল। তখন 
সবুর বোধ তার দ্বিতীয় কন্যা ইভাকে লিরের দ্বিতীয় পত্রী করেছিলেন। 
ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে লির ঘপত্তি করেন নি। কিছুদিন পরে ইভা 
লক্ষা করলে যে লির ছেলেমেয়েদের একটু বেশি মাত্রায় ভালোবাদেন। 
এই ভাবনার বশে তার মনে ঈষণ জস্মাল। সে ঈর্ষা শীতই হিংসার 


বামকখাব তঙ্থ ২৪৫ 


পরিণত হল। মে ছেলেমেয়েদের তাড়িয়ে দেবার চেষ্টায় রইল । এক 
বছয় সে পীড়ার ভাঁণ করে বিছানার শুয়ে শুয়ে বোন-মতীনের সন্তানদের 
বিরুদ্ধে ফন্দি তআটতে লাগল । একদিন সকালে ইভা ছেলেমেয়েদের নিজকে 
রথে চড়ে বাপের বাড়ি যাবার উদ্বোগ করলে । কিনোলা প্রথমে যেতে 
চায় নি, শেষে বাধ্য হয়েছিল। রথ টানা দক্ষিণ মুখে চলল। কিছুদুর 
এমে ইডা সঙ্গের লোকজনকে বলেছিল ছেলেমেয়েদের কেটে ফেলতে । 
তারা রাজি হয়নি। সাবার রথ চলল, এসে পৌঁছল এক হদের ধারে। 
সকলে রথ থেকে নামল । ইভা ছেলেমেয়েদের খললে, কাপড় চোপড় 
খুলে হদে ঝাপ দিয়েন্ান করতে। যেই তার। জলে নামল অমনি ইভা 
জাহু-দণ্ড ছু'ইয়ে একে একে তাদের সাদ! বাজহ।স করে দ্রিলে। তারপর 
সে মন্থ পড়ে তাদের শাপ দিলে । সে শাপের ফলে তারা প্রায় অনন্ত কাল ধরে 
রাজহান হয়ে থাকবে ভবে মান্ষের মত কথা কইতে পারবে । 

ব্যাপার গুনে লির হায় হায় করতে থাকেন কিন্তু শাঁপ কাটাবার কোন 
উপায় খুঁজে পাননি । তিনি মাঝে মাঝে হদের পারে এসে হানদের গান 
স্তনতেন | 

শাপ দেওয়া পর্বস্ত মমার ন্যাপারুটির মিল রাম-কথার সঙ্গে স্প্ট। 
পালি জাতক গল্পের মঙ্গে মিল সীতা ও লক্ষণের জলে নামায় | হাঁসেদের 
গানে মিল টেনেছে উত্তরকাণ্ডের সঙ্গে । পালি জাতকের সঙ্গে আরও মিল 
ভাই-বোন বাপারে । 

এ কাহিনী পালি জাতকের তুলনায় আরে! পুরোনো বলে মনে হয়। 
এতে নির্বাদিতদের পুনরাবর্ভন নেই । 

দ্বিতীয় কথার একটি বিশিষ্ট রূপান্তর পেয়েছি ববদ্বীপীয় এক লৌকিক 
গল্পে । এতে পুনরাবর্তন নেই, তবে হাস হওয়াও নেই । গল্পটি 10. 7091 
1, 518001500-র প্রবন্ধ থেকে নেওয়া । 

একদা এক বুড়ো। রাজ! ছিলেন । তার ছিল অনেক স্ত্রী, অনেক সন্তান । 
বড়ে। ছেলে, রাম রাজা (08501919) দেবতার মতো সুন্দর শক্তিশালী ও উদার । 
প্রজার! তার খুব অশ্ুগত ছিল। রামরাজাকে দারুণ ছিংসে করত তার সৎমা 
দেবী অঞ্চনা (106৮1 £009199 )। দে চাইত তার নিছের ছেলে যাতে তার 
স্বামীর সিংহাসনে বসতে পারে। রূপসী সে ছলাকল৷ বিস্তার ফরে ত্বামীর মন 
ভুলিয়ে রাম্রাজাকে নির্বাসিত করবার প্রতিজ্ঞা আদায় করে নিলে। 


ই প্রবন্ধাবলী-স্প্রথম খও 


লেই দিনই সন্ধো বেলায় রাজ! বড়ে। ছেলে ও সতালঞ্গের ডেকে বললেন, 
আমার বড়ে। ছেলের কিছু শক্র ভুটেছে, তাকে যেরে ফেলতে চায়। 
আহি তাকে ছুকুষ করছি সে হেন আমার রাজা ছেড়ে চলে যায় | আমার 
বৃতুর পর সম্ীরণ (580:1)90) রাজ! হবে । অগা! রামরাজ! বনে চললেন। 
ভার পরী দেবী কুন্রঘে। (10651 [853100 ) তার সঙ্গ ছাড়লেন না। বাবার 
আগে সংম। গোপনে বামরাজাকে বিষ খাইয়ে দিলে । লে বিষের কল দেবিতে 
ফলে। 

অনেক দূর চলে ধাঁবার পর তারা পৌদছ্ল্গে এক গন্ঠীর খাদের ধারে । 
লেখানে রামরাজ। অবলগ্ন হয়ে বসে পড়লেন এবং তারপর তীর মৃত্যু হল। পত্রী 
বিলাপ করতে লাগলেন । একটু পরে দেখলেন এক দ্েেবতা_বিবাছের 
গেবতা কামরাঙ্ঞা। তিনি রামর়াঙ্জাকে বাচিয়ে রাখলেন কিন্ত মানুষ আকারে 
নয় । রামরাজ! পবিআ্র গাছ হয়ে যাথা তুলে উঠলেন। পত্বী মে গাছ 
জড়িয়ে ধরে কাদতে লাগলেন। তারপর তিনি কাদতে কাদতে শ্রোতশ্বিনীতে 
পরিণত ছয়ে গেলেন। 

রামরাঞ্জা স্ত্রীকে নিয়ে বনে গেছে জানতে পেরে প্রজার। খুঁজতে বেরিয়ে ছল 
কিন্ত কোন খেশাজ না পেয়ে তায়া ফিরে গেল। লমীরণও তাদের ফ্জে 
গিয়েছিল মায়ের সঙ্গে রাগারাগি করে। সে কিন্ত ফিরল না। দেবতার! 
তাফে পাখী করে দিলেন। নে পাধী হয়ে ডেকে বেড়াতে লাগল 
"কাকাগালোত" “কাকাগালোত” € মানে; 'ভাইকে খুজছি, “ভাইকে থুজছি' )। 
নেই ভাক পাখী এখনও ডাকে । দে গাছ এখনো লোপ পায় নি। সে 
করণ! এখনে! বইছে ।১ 

এই গল্পের পরিণতি লক্ষা করার মত। যেন রাম সীতা ভরত বথাক্রমে 
গাছ, জল ও পাখী শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। প্রচলিত রাম-কথায় এই 
তিন শক্তির প্রকাশ দেখি বানরে, সমূক্রে ও জটামুতে ৷ 

একটি উড়োৰীজ পাওয়। গেছে বাংলা গল্পে। তবে মোজামুজি নয়, 
সাওতাজদের মারকৎ।২ এক রাজার ছিল ছুটি রানী আর এক উপরানী। 
বড়ে। রানীর ছুটি ছেলে, সীত ও লক, ওদের রেখে তিনি মারা হান। 


১) 17000055780 চ8)019 78168, 8৫515 ৫৩ 1৩৫% (1967 0, পৃ, ২১-৬৮। 
২1 হি910196 01 5319181 081888195, 0. 17. 8০৫5 (1909 1 পৃষ্ঠ! ২৩৭-২৪০। 


রাষকখার তত চা 


সম! ছেলে ছুটিকে ছেখতে পারত না, কিন্তু উপরানী ভাথের খুব বত্ব 
করত । ছোট রানী রাজাকে পরামর্শ দেয় ছেলে ছুটোকে দূর করে দিতে। 
কিন্ত রাজার মত হুয় না। শেষে রাপী কঠিন রোগের ভাগ ক্ষয়ে বিছানা 
নিলে। রাজ! তাকে খুব ভালোবাসত, তাই অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ল। 
তার পর রানীর পরামর্শ মতো চিকিৎনক রানাকে জানালে ছে বানীকে 
বাচিয়ে রাখবার একমাত্র ওযুধ হুল ছেলে ছুটির মেটে অর্থাৎ হকৎ। 
বুদ্ধির রাজ! ভাই হুকুম দিলে ছেলে ছুটিকে বনে নিয়ে গিয়ে কেটে 
ফেলে ভাদের মেটে এনে দিতে। নেপাইর। সীত্ব-লক্মণফে বনে নিয়ে গিয়ে 
ছেড়ে দিয়ে ছুটো কুকুর কেটে তাদের মেটে এনে গিলে। নতম! তা খেয়ে 
অন্থখের ভাগ ছেড়ে দিলে! 

লীত-লক্ষ্ণ বনে বনে ঘুরতে লাগল। এক সময় হঠাৎ তাদ্দের নজ্জরে 
পড়ল, একট! গাছের খুঁড়ি বেয়ে সাপ উঠছে উপর ভালে পাখির বাসার 
দিকে লক্ষ্য করে । তার] সাপটাকে মেরে ফেললে । বাসায় পাখীর বাচ্চা ছিল, 
তারা বেচে গেল। বাচ্চাদের বাপ-মা! এসে ব্যাপার শুনে খুশি হয়ে সীত 
লগ্মপকে তাদের খাবারের কিছু কিছু খেতে দিলে আর তাদের আশীর্বাদ 
করলে,--সীত রাজা হবে, লক্ষণের মুখ থেকে সোনা খসবে। 

তারপর একদিন সীতকে একস্থানে রেখে লক্্ণ দূরে গেছে শিকার 
অন্থেষণে, এমন সময় সেখানকার রাজার পাট-ছাতি ঘুরতে ঘুরতে এসে 
সীতকে দেখে তাকে পিঠে তুলে নিয়ে রাজবাড়িতে চলে গেল। সেদিন 
সেরাজোর রাজকন্যার স্বয়ংবরের আয়োজন হয়েছে । পাট-হাতি এনে দেওয়াতে 
সীতেরই সঙ্গে রাজকন্যার বিয্মে হল আর লীত রাজ্যের রাজা হুল। 
লক্ষণ এসব কিছুই জানতে পারলে না। ধাতস্থ ছয়ে সীত লন্ণের খোজ 
করতে লোক পাঠালে কিন্তু তার কোন খোজ তখন পাওয়া গেল পা। যখন 
তার খেজ পাওয়া গেল তখন লক্ষণ এক কুমোরের বাড়িতে জাজ করছে। 
লক্ষণের মুখ দিয়ে লোন! ঝরে, তাই তাকে ছাড়তে কুমোর বাজি হয় না। 
শেষে অনেক টাকাঁকড়ি দেওয়ায় সে লক্ষ্ণকে ছেড়ে দিলে। দীত-লক্ণের 
মিলন হল। 

এদিকে ওদের বাবার বসল হয়েছে, রোগও হয়েছে । হু-ভাই সেদিকে 
কোন নজর দিল না। ভার! ভাঙ্গের ধাইম। উপরাপীকে আনিয়ে নিয়ে 
স্থখে রাস করতে লাগল। 


২০৮ প্রবন্ধাবলী--প্রথম খণ্ড 


লক্ষ্য করবার বিষয় নখের পমাধ্চি হলেও এ গল্পে প্রত্যাবর্তন নেই । 

রাষের পরিবর্তে সীত নাম “দখে সছলা! মনে হতে পারে গল্পটিতে ১ 
নাম বল হয়ে গেছে। লীতা-বাম ও বাম-লক্্মণ এ ছু-জোড়া নাম থেকে 
একটির প্রথম ও অপরটির শেষ নাম নেওয়া হয়েছে । এ অন্থমান অসঙ্গত 
নয় | তবে তার চেয়েও নঙ্গততর অগ্মান হলো যে, গল্পটিতে আগলে 
মীত। নামই ছিল এবং লে ছিল লক্পের বোন। পাট-হাত্ির পিঠে চড়ে 
শীত শান্তভাবে সবকিছু মেনে নিদ্েছিল। তাতে তার নারীত্ঈ বোঝায়। 
ভাইয়ের মঙগে মিলনের পর তারা ঘে বাপের কাছেই কিরে ঘধায়নি সে 
বাপারও এই সম্পর্কে লক্ষণীয় । সাঁতাকে পাট-হাতি তুলে এনে রানী করে 
দিয়েছিল বাপারটি সীতাহরণেরই মতো! | 


হুভাই সীত-লক্মণের গল্প গাস বাংলা দেশে আরও কিছু বিকৃতি লাভ 
করেছে পাত্র নামে । শীত স্বাঙাবিক "ভাবেই সাধারণ অর্থে গৃহীত হয়েছে, 
প্রথমে শ্বেত! ও পরে শীত' বলে, এবং সীত শীত হওয়ার পর তেমনি 
আনিবাধ কারণে “লক্ষণ হয়েছে বসন্ত' । অন্াযাথ! গল্প প্রায় একই রয়ে গেছে। 
তবে কিছু ঘুরপাক থেয়ে । 

গল্পটির একটি বাংলা রূপান্তর আছে দক্ষিণাবঞ্জন মিত্র মজুমদারের বইয়ে । 
তার 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯*৭) থেকে বাংলা গল্পটির সার উদ্ধৃত করি । 


এক বাঞ্ছার দুই রানী । বড়ো রানী ছুয়ো। তার দুটি ছেলে,-নুস্থ, 
স্ত্রী, সবল । ছোট রানী সুয়ে! । তার তিন ছেলে-_রোগা, কুশ্রী, ছবল। 
ছোট রানী তুক করে বড়ো রানীকে পাখি করে দিলে আর ছেলে 
ছুটিকে মেরে ফেলবার জনা বনে পাঠিয়ে । জল্লাদ ছেলে ছুটিকে বনে ছেড়ে 
দিকে এল। তাদের নান শীত ও বমন্ত। তৃষ্চায় কাতর শীতের জনা 
বসম্ত জল আনতে গেছে, এমন সময় এক রাজ্যের পাট হাতি শীতিকে 
ভুলে নিয়ে সেই ছ্েশের রাজধানীতে পিকে বাজার শূন্য সিংহাসনে তাকে 
বজিয়ে ছিলে । বসন্ত ফিরে এসে আর শতকে দেখতে গেল না। তার 
পর বসন্ত এক সুনির সেবকরূপে বনেই রয়ে গেল। শীত-বসন্তর মা পাখি 
হয়ে এক রাজকনার মাথায় ঠাই পেল। সেই রাজকন্যা অবিবাহিত । 


উরু পাতার । জামার এআ ওঞদাশন। লএ ০ ্খকিচারজেলা দি অত ৮ ারসতযু পরুন 


১। গরটি লংএ্রহ করেছিলেন পারি বডিও (18003408 ) 


রাষকখার ইজ 


পাখির প্ররোচনায় রাশকন্যা জেদ ধরলে, যে তাকে গজমোতি এনে দেবে 
তাকেই নে বিয়ে করবে। এই কথা বসম্তর কানে গেল। লে ফুণির কাছে 
তার ত্রিশূল চেয়ে নিয়ে দেই ছিশুলের সাহায্যে গজমোতি লা করলে। 
গজমোতি পেয়ে রাহ্গকনা। খুশি হয়ে যখন পাখির পরিচব1 করছিল তখন 
তার মাথার মধ্যে মতীন ঘে বড়ি টিপে দিয়ে তক করেছিল তা খসে 
পড়ে, আর ছুয়োরাণী তার ম্বৃতি ফিরে পান। মা তার ছ ছেলে ফিরে 
পেলেন। বসস্তর লঙ্জে রাজকন্যার বিয়ে হল। 

এ গল্পে ছুটি কাহিনীর জোড় আছে। উপক্রমে শীত-বসন্তর কাহিনী । 
বনে তাদের ছাড়াছাড়ি পর্যন্ত । বাকি অংশ বলতে গেলে মৃল গল্প, ছুয়োরাণী, 
বসস্ত ও রাজকন্যার কাছিনী। শেষকালে জোড়াতালি করে ছটি গল্প 
মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে । 

প্রথম কাহিনী সাওতাল গল্পটির একটি সংক্ষিপ্ত রূপাস্তর ৷ যূল গল্পে ছিল 
রাজসন্তান ভগিনী-ভাই, সীতা ও লক্ষণ । সীওতালি (এবং বাংলা) গল্পে 
তারা দুভাই হয়। সীতা হয় “নীত”। বাংলায় স্বাভাবিকভাবেই “সীত” 
হয়েছে “শীত” । জনাথা নামটি অর্থহীন ও অসমঞকস হয়। এখন মনে হতে 
পারে রাম কেন লক্ষণ হলেন? এ নাম পরিবর্তনের হেতু কি 1 লে 
ছেতুর সন্ধানে গেলে আমরা রাম-কথার এক প্রদ্ব্ূপে পৌছব। এ 
প্রত্বরূপে ছুভাইয়ের বদলে ছিল ভাইবোন । ( তুলনীয় ; জাতক গঞ্জের বীজে 
পাই দুভাই এক বোন।) বোনের নাম ছিল সীতা এবং ভাইয়ের নাম 
ছিল লক্ষণ, অর্থাৎ হৃলগ্মণ, লক্্মীপুরুষ । অর্থাৎ সীতা-লক্মণ মানে ছিল 
চাষচাধী। পরে “রাম” অর্থাৎ বিশ্রাষ। শান্তি যুক্ত হল লক্ষণের সঙ্জে। 
( এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঠঙ্গন রাম-কথা। এখানে রামের তুলনায় লক্ষণের 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে ।) সাওতাণ গল্পে ঘেষন তেমনি বাংল! গল্পের 
মূলেও 'লক্' নাম ছিল। লীত “শীত” হওয়াতে লক্গ্ণ স্বাভাবিক ভাবেই 
“বসস্ত” হয়েছে । মূলে এখানে "রাম থাকলে ধদি তা বদ্লাত তবে ছু 
অক্ষরের অন্য নাম হত, যেষন--পজাড়”, “মাঘ” বা অমনি কিছু। 

সীওতাল বাংলা গল্প ছুটির মধ্যে রাম-কথার এমন এক প্রাকৃতন 
রূপ পাওয়া গেল হেখানে পাত্রপাত্রী ছুঙন মাত্র, এবং তারা ছিল 
ভাই-বোন । 

বাংল! গল্পটির দ্বিতীয় আখ্যানে রাম-কথার সঙ্গে মিল রাখার অরন্বক্প চেষ্টা 

১৪.(১ম্) 


২১৪ প্রবন্ধাবলী-স্প্রথম খণ্ড 


হয়েছে বলে মনে হয় । ুয়োরাণীর তিন ছেলে করে মোট নংখা!। পাচ রাখবার 
চেষ্টা হয়েছে, রাম-লক্ষণ-ভরত-শত্রত্স ও লীতা | 


ছয় 
প্রথম কাহিনী উড়ো বীজ খগবেদকেও এড়িয়ে হায় নি। শন 
মণ্ডলের তৃতীয় হৃক্ষের তৃতীয় শ্লোকে এর আভাগ পেয়েছি । 
ভত্েো ভঙ্য়া চমান আগা 
অ্বলারং জারেো অন্োতি পশ্চাৎ। 
স্থপ্রকেতৈবু ছ্যভিবু অগ্রিরু বিতিষ্ঠন্‌ 
রুশদ্ভির্‌ বরের অভি রামম্‌ অস্থাৎ। 
প্রমান পুরুষ এলেন শ্মতী নারীর নঙে। প্রেমিক ভগিনীর পিছনে 
পিছনে আসছে । সমুজ্জল হাতি নিয়ে স্থির হয়ে অপি জ্যোতিম'র আভাক় 
রামকে বিদায় দিলেন |" 
এখানে ভদ্র্রামভত্র, ভঙ্াঁসীতা। স্বসা-সীতা, জার- লক্ষণ, অগ্নি 
স্দশরখ। তা ছাড়া 'রাম' কথাটিও রয়েছে । আমার অন্ুমানে এখানে 
প্রথম কাহিনীর একটি ছবি উঠেছে। 


সাত 

প্রথম কথার বিষন্ন; বনবাদ অখব! নিরবাসন | প্রতিনায়ক নেই। 

্িতীয় কখার বিষয় £ পত্রী অপহর়ণ-_-উদ্ধার । এই কাহিনীর বিস্তৃতি 
ও বিচিত্রতা লমধিক। প্রথম কথার প্রতিনায়ক বলতে প্রত্যক্ষে কেউ নেই । 
নায়কের বিরুগ্ধতা সবই ভূমিকায় ঘটে গেছে। দ্বিতীয় কথার প্রতিনায়ক 
মায়াবী পন্থী অথব! দানব । নায়ককে জয়লাভ করবার জন্ত ত্রিবিধ শক্তির 
লাহাধয নিতে হয়-_স্থলশক্ষি, জলশক্তি ও অন্তরীক্ষ শক্তি । বিভিন্ন উড়ো বীজে 
ঘটনার বিডিতা সতেও নায়কের শকি ও প্রতিনায়কের শক্তি ব্যাপারে মিল 
দ্বেখা ধায়। এ কথার উপক্রমে অধিকাংশ উড়ে! বীজে নায়কের! তিন ভাই 
পাওয়া ধায়। তাদের তিন ওগ্গিনীপতি | এরাই পরে মাহাযা করেছিল। 
রাজার ছেলের। সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ছিল পিতার প্ররোচনায় । নায়ক 
পত্বী লংগ্রহ করেছিলেন খর থেকে বেরিয়ে এসে। 


রামকখার তত ৯১১ 


দ্বিতীয় কথার প্রতিনা়কই ঘটনাবলীর নিয়স্তা। 

দ্বিতীয় কথার বহু উড়ো বীন্গ পাওয়! গেছে। ভার মধ্যে অনেকটা একই 
ধপুনের উড়ো বীজের সাতটি গল্প এখানে বলছি। একটি গল্প বাংল দেশে 
( তবে ইংরেজী অন্থবাদে পাওয়া )১, একটি সাধিয়-লিধুয়ানিয়, একটি হাজেরিয় 
ও তুর্কি একটি আলবানিয়, একটি আইরিশ ও ছুটি কশিয়। 

প্রথমে বাংল। গল্পটির যখাধথ অনুবাদ ছ্িই। 

এক ধার্মিক ব্রাহ্মণের এক ছেলে আর তিন মেয়ে ছিল। সকলেই 
সভাতব্য ও সুপ্ী। মরবার আগে বামুন ছেলেকে বলে গেল.--'যার-তার সঙ্গে 
বোনেদের বিয়ে দিও না। যে-সে মেয়েকেও তুমি বিয়ে করনা । বামুনের 
মৃত্যুর পর বছর খানেক কাটল। মেয়ের স্থন্দরী বলে ইতিমধ্যে তাদের অনেক 
সম্বন্ধ এল। সবই সাধারণ ঘরের বলে তাদের প্রত্যাধ্যান করা হ'ল। একদিন 
হঠাং প্রবল ঝড় উঠল। সেইলঙ্গে প্রচ্বুঠি। ঘন খন বজ্পাত। এমন 
সময় বামূনের ঘরে ঢুকল উজ্জ্লকাস্তি সৌম্যমুখ এক যুবক | বিন্বয়াহত হয়ে 
বামুনের ছেলে আগন্তককে জিজাসা করলে--কে তুমি? “ও! আমি ঝড়ের 
ঠাকুর,--সে বলে, “তোযার বড়ো বোনকে বিয়ে বরে নিয়ে বাব বলে 
এসেছি ।” 

বেশ নিয়ে যাও ওকে । ঈশ্বর 'তোমাদের ছৃদধনের মঙ্গল করুন।' 
_-বামুনের ছেলে বললে । তারপর ঝড়ের ঠাকুর বড়ো বোনকে বিয়ে করে ঘরের 
চৌকাট পার হতেই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। 

পরের বছর একদিন হঠাৎ দারুণ ভূমিকম্প হ'ল । দ্থানে স্থানে মাটি ফেটে 
চৌচির হা'ল। হঠাৎ এক বলবান্‌ নুদর্শন যুরক বামুন-ছেলের ঘরে এসে ঢুকল। 

“কে তুমি ?--জানতে চাইলে বামুন-ছেলে নবাগতর কাছে, আগেকার 
মতোই । “1 আমি ভূইচাল ঠাকুর । তোমার মেজো বোনকে বিয়ে করে 
নিয়ে যেতে এসেছি।' বামুন-ছেলে বললে, “বেশ, নিয়ে যাও ওকে । ঈশ্বর 
তোমাদের ছুজনের মঙ্গল করুন। তারপর ভূইচাল ঠাকুর মেজো বোনকে 
বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে মাটির তলায় নেমে গেল। 

ভারপরের বছরে এল ভয়ঙ্কর বান। সমুক্রের হাঙ্গর, কুমীর দলে দলে চরে 
বেড়াতে লাগল। এমন লময়ে ঘরে ঢুকল এক সাহসী বীর যৃবক।. তাকে 
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জিজ্ঞাসা করলে বামুন-ছেলে আগেকার ছুবারের মতোই--ফে তৃষি? “ওঃ 
আমি জঙল-ঠাকুর । তোমার ছোট বোনকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে এসেছি ।, 
“বেশ নিয়ে ধাও ওকে । ঈশ্বর তোমাদের ভুজনের যল করুন । জল-ঠাকুর 
বাসুন-ছেলেয ছে1ট বোনকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে জলের মধো ঢুকে গেল। 

বোনেছের বিয়ে-খা হয়ে বাৰার পর একদিন তার ধনে ভাবন! জাগল,- বাবা 
ঘেমনটি বলেছিলেন তেমনি তো! বোনদের বিয়ে হয়ে গেল । এখন আমি ঘর 
করবার জনে অ-লাধারণ কনে পাই কোথায় !' তার মনের ভাঁবন। মুখ ফুটেও 
বেরল। কাছে এক গাছে এক পাখি বসেছিল। সে ওর মনের কথ শুনতে 
পেলে । পাখি চমৎকার দেখতে--নানা রঙের পালকের ভানা তার । পাখি 
বললে, 'বনের মধাখানে এক অত্যান্ত অ-সাধারণ মেয়ে দেখেছি । সে এক 
ঈানযের কৃষ্কা। বাপ তাকে খুব ভালোবাসে । জর্দা নজরে নজরে রেখে 
রক্ষা করে। মেয়েটি তোমার বোনেদের চেয়েও ভালে! দেখতে | তার মুখে 
কথা ঝরে হেন জ্ঞানের মুক্তোঝুরি । 

বামূন-ছেলে পাখিকে বললে, 'পাখি- তাকে পাই কি করে? পাখি 
বললে, "তার বাবা রাজ্ধির বেলায় চরতে বায় । ঘি তুমি সেই সময়ে তার 
লঙজে দেখা ক'রে তাকে ভূলিযে আনতে পার তো হয় ।” 

বামুন-ছেলে সাহসী ছিল, তার মনেও বেশ উৎসাহ ছিল। সে একদিন 
রাত্রিকালে একলা বনের মধ্যে চলে গেল। ঘুরে ঘুরে সে দানব-কন্তার 
বাড়িতে পৌছল। তার সঙ্গে কথাবার্ডা কয়ে শেষে বললে, “সুত্র তোমার 
চোখছুটি। এসো না আমার সঙ্গে । এনির্জন বাসে তো! জীবনে কোন স্থখ 
পাচ্ছ না। আমার লঙ্গে অন্ক্ গেলে কেমন হৃথে থাকব আমরা ছুজনে।' 

মেক্কেটি বললে, “মার মত খুব আছে। নির্জনে থেকে আমি তিতিবিরক্ত 
হয়ে গেছি। কেনই থে আমাকে এখানে ন্জর-বন্ধী করে রাধা তাও তো বুঝি 
না। কিন্ত আমার ভয় হচ্ছে যে এখান থেকে পালান খুব কঠিন । সে চেষ্টায় 
বিপ্ও ঢের ।'--ছেলেটি উতর করলে, “তবুও আমাকে প্রাপপণে চেষ্টা করতে 
হবৰে। তোমার মতো মেয়েকে পেতে হলে সব কষ্ট বিপদকে তুচ্ছ করতে হয় ।” 

নব বাড়ি ফেয়ার আগেই তারা পালাল। কিন্ত বন পেরিয়ে যেতে 
পারল না। ধরা পড়ে গেল । 

“কি বাছা, ভাগোবাসার যায জুটিয়ে আমার কাছ থেকে পালাবে মনে 
করেছ? বোক। তুই। হ! বাড়ি ফিরে। তোর ভালোবাসার লোককে 


বাষকখার ওষ্ ২১৩ 


ক্কামি জষ করে হাচ্ছি' এই বলে ছানৰ বামূন-ছেলেকে আষ্টে-পৃষ্টে বেধে 
--বনের সব থেকে উচু গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে ছিলে-ঘাতে করে পেচা 
ও অন্বান্ত পক্ষী তাকে ঠৃকরে মেরে ফেলে । কিন্তু ঝড়-ঠাকুর তাকে দেখতে 
পেকে প্রচণ্ড ঝড় তুলে মাটিতে নামিয়ে আনে আর নিিষ্বে বাড়িতে পাঠিয়ে 
দেয়৷ 

রাত্রিতে বামূন-ছেলের ভালো ঘুম হল না। লে মেয়েটির কথাই ভাবতে 
লাগল। মনে মনে ঠিক করলে-_ আবার চেষ্টা করবে তাকে উদ্ধার করে 
আনবার জন্যে । দেদ্দিন রাত্তিরে সে আবার বনে গেল। তাকে দেখে দানবের 
মেয়ে খুশি হয়ে স্বাগত করে তার গল! জড়িয়ে ধরে রইল বিয়ের মালার মতো 

তারপর সে বললে, “কেন তুমি আবার এলে? তুমি কি আমার বাবার 
নিষ্ঠুর শক্তির পরিচয় পাঁওনি? বামূন-ছেলে বললে, “তোমার মতো রত্ব পেতে 
হলে--এমন সাহছন না করলে হবেনা । চল আবার পালাই । এবার হয়ত 
এড়াতে পারব ।' মেয়েটি বললে, “তুমি বলছ । চল ঘাই। কিন্ধ আমার মন 
বলছে, আমরা এবারও ধরা পড়ব আর ভূমি আরও নিষ্ুর শাস্তি পাঁবে।' 

“যা হবার হোক, চল যাই'--এই বলে সে মেয়েটিকে নিয়ে পালাল । কিন্ত 
এবারও দানব ফিরে আসবার আগে তারা বনের সীমানা পেরতে পারল না। 
ধরা পড়ল। 'আ! আবার ছোকর। সাহস দেখাতে এসেছ! আগেকার 
শান্তির কথা ভূলে গেছ । আচ্ছা এবার তোমাকে মাটিতে পুতব যাতে করে 
আর কখনো দিনের আলো দেখতে না পাও।' এই বলে দানব বামুন-চেলেটিকে 
মেরে মাটিতে পুতে রেখে মেয়েকে নিয়ে চলে গেল। 

ভূঁ-ইচাল-ঠাকুরের নজরে এল শালার দুর্দশ1। সে মাটি ফাটিয়ে দিয়ে বামুন 
-ছেলেকে কবর থেকে উদ্ধার করলে আর তাকে বাড়িতে পৌছে দিলে। 

তবুও বামুন-:ছলে দমল না। পরের দিন রাত্রে আবার মে বনে দানবের 
বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। তাকে দেখে মেয়েটি খুশি ছল বটে কিন্ত আবার 
বিপদের ঝুঁকি নেয়ার জন্যে তাকে ভত'লনা করলে । আবার তারা পালাল। 
আবার ধরা পড়ল। দানব দেবতাদের অমর আত্বার দোহাই দিয়ে বললে, 

এবার তোকে আমি জলে ফেলে দিচ্ছি । দেখি কি করে উদ্ধার পাস। 
এই বলে ষে--বামুন-ছেলেকে পাকড়ে ধরে এত জোরে ছুঁড়ে দিলে যেসে বন 
থেকে একেবারে লমুক্রের জলে গিয়ে পড়ল। 

জল-ঠাুর সতর্ক ছিল। সে ঢেউ ঠেলে ঠেলে তাকে ভাঙার তুলে ফেললে । 
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তারণর নির্বিক্গে বাড়ি পৌছে দিলে । মনের মতো মেয়ে পেস্ে তাকে বিয়ে 
করবার প্রচেষ্টা তিন তিনবার ব্যর্থ হওয়ায় বামুনের ছেলে মুষড়ে পড়ল । ভার 
পর গাছে লেই পাখিকে দেখতে পেয়ে বললে, 'পাখি ভাই, ভূমি তে! আমাকে 
বিয়ের পাত্রীর সন্ধান দিয়েছিলে । এখন বল না কি করে তাকে পাই ।" 

পাখি বললে, “ভাই, তুমিতো বামূনের ছেলে । আমার মতো! তুচ্ছ প্রাণীর 
কাছে এষন ব্যাপারে পরামর্শ চাইছ । এক কাজ কর। এক ঘটি গঙ্কাজঙল 
আর কিছু তুলসী পাতা সঙ্গে নিছে যেও এবার । তোমার বৌকে নিয়ে পালিয়ে 
আলবার সময়ে পিছনে গজাজল ছিটোতে ছিটোতে আর তুলসীপাতা বিছ্বোতে 
বিছবোতে এস । কোন দানব তা ডিডিয়ে এসে তোমাদের ধরতে পারবে ন1।' 

বামুনের ছেলে আবার বনে দানবের বাড়ি গেল, পাখির উপদেশ মত ঘটি 
ভরে গঙ্গাজল ও সাজি ভরে তুলসী পাতা নিয়ে। 

বামুনের ছেলেকে জেখে মেয়েটি যেমন হাসিখুশি ছল তেমনি তার প্রাণের 
আশংক! করে ভীতও হ'ল । সে বললে, “কেন তুমি আবার এলে? এবার 
বাবা তোমাকে প্রাণে বাচতে দেবে না।' ছেলেটি বললে, “ঘা হবার তা হোক । 
তোদাকে না পেলে বেচে আমার সুখ কী? এস, তাড়তাড়ি পালাই ৷ এবারে 
বাবস্থা করেছি । তোমার বাব। আর নাগাল পাবে না আগেকার মতোই 
তারা পালাল। বামূন-ছেলে পিছনে গঙ্গাজল ছিটোতে আর তুলসী পাতা 
বিছোতে লাগল । দানব তাদের ধরি ধরি করেও ধরতে পারল না। গঙ্গাল 
আব তৃলনী পাতায় আটকে পড়ে গেল। সেছুহাতে মাথার চুল ছিড়ে 
চেচাতে লাগল। 

বাড়িতে এসে তাদের বিবাহ-অনুষ্ঠান নিম্পম হল। ছুজনে স্থুখে ঘর করতে 
লাগল। দানবের মেয়ে ভালো বামুন- গ্রিন্বী হয়েছিল। 


রাম-কখার নঙ্গে মেলাতে গেলে, বামুন কত-হদশরথ | বামূন 

“ছেলেস্রাম। 

দানব-কন্যা»্ শীত । দানবস্ বাল্মীকি (অথবা রাবণ )। 

পাখিস্জটায়ু, সম্পাতি। 

ঝড়-ঠাকুরস্হন্তমান | জল-ঠাঁকুর. সমূজ । ভূইচাল-ঠাকুরের ইঙ্গিত 

রয়েছে খোটটানী বামকথায়। সীতা-বিবাছেই কাহিনী শেষ । 

গঞ্পকখটিতে থে তদ্্রবেশ পরানো হয়েছে তা সহজেই বোবা যায় । গঙ্জগাজল 

ও তুলসী-পাতা ঘখাক্ষমে--অলঙ্ঘ্য নদীর ও বনের আবির্ভাবের হিন্দুধর্মীক 


রামকথার গস ২১৪ 


রূপান্তর । গল্পটির সঙ্গে আরও কয়েকটি গল্পের অল্লবিশ্তর গভীর মিল আছে। 
লে গল্পগুলি মিলেছে নানা দেশে নানা ভাষায়। 

নার্বিয় গল্প 'বাস চেলিক' উপরের বাংল) গল্পের রূপড়েছের মতে! । গল্পটি 
সংক্ষেপে বলছি। একরাজার তিন ছেলে, তিন মেয়ে। রাজা মার) ধাবার 
সময় বলে বাঁন থে ধার! মেয়েদের বিয়ে করতে প্রথম আসবে ভাদের সঙ্গেই ধেন 
বিয়ে দেওয়া ছ্য়। পরপর তিনঞ্জন বিবাহাধাী এল । তিনজন শক্তিশালী অজ্ঞাত 
পুরুষ | ( একজন ড্রাগনদের রাজা, একজন বাজ-পাখিদের € 2৪৮? ) রাজা, 
আর একজন ঈগল পাখিদের রাজা )। বড়ে। ছুভাই ভাদের ফিরিয়ে দিচ্ছিল। 
ছোট ভাই জেদ করে বিষে ঘটিয়ে দেয় । বিয়ে করেই তারা পত্বীদের নিস্ষে 
অন্তর্ধান করে। 

বড়ে। ছুভাইয়েরও বিয়ে হল। তারপর তিনভাই বেরোল বোনদের খোজ 
নিতে । পথে রাত্িতে আলে! ন! থাকায় ছোটভাই আলে। খুঁজতে গিয়ে পড়ে 
এক র্নাক্ষসের দলে । তাদের মেরে ফেলে । অবশেষে লে পৌছয় এক নির্জন 
রাজপুরীতে । সেখানে রাজা আর রাজ-কন্যা ছাড়া কেউ নেই, সবাই রাক্ষলের 
পেটে গেছে। ঘুমত্ত রাঁজকন্যাকে সে সাপের কামড় থেকে বাঁচায় । রাজ। 
তার সঙ্গে সেই ছোট ভাইয়ের বিয়ে দেন । একবার রাজ! প্রালাদ ছেড়ে বাইরে 
ধান। একটি ঘর ছাড়] সব ঘরে জামাইকে প্রবেশ অধিকার দিয়ে রাজা তাকে 
চাবির তোড়া দিয়ে ধান । কৌতূহল বশে জামাই সেই নিষিদ্ধ ঘরটি খোলে। 
দেখে ঘরের মাঝখানে আষ্টে-পিষ্টঠে শিকলে বাধা একটা লোক ঝুলছে । তার 
সামনে আছে মোনার গামলা-ভতি জল। লোকট।! তৃষ্কান্ন ছটফট করছে। 
রাজার জামাইকে দেখে সে জল চাইলে । জামাই এক মগ জল দিলে। 
আবার জল চাইলে । আরও এক মগ দিলে। সে বললে, “আমাকে ঘে এই 
ছুবার জল দিলে তাতে তৃমি ছুবার প্রাণ ফিরে পাবে। তারপর বললে, 
'আর একমগ জল আমার গায়ে ঢেলে ছাও। তা দিতেই লোকটার শিকল 
সব পট্‌পট করে ছিড়ে গেল। ঘর থেকে সে ঝড়ের মত উড়ে বেরিয়ে গেল। 
ছে? মেরে রাজকন্যাকেও নিয়ে গেল। দে হল চেলিক। 

গামী বেরল পত্বীর অন্বেষণে । একে একে গেল তিন বোনের কাছে। 
বোনাইর। তাকে নাহাধা করতে এগিয়ে এল । তারপর সন্ধান করে মে পৌঁছল 
এক পর্বতগ্ুহার মূখে ৷ সেখানে পত্বীর দেখ! পেলে । ছুঙ্গনে পালাল । চেলিক 
তাড়া কৰে এসে রাজ্কন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এই রকম আরও একবার 


২১৬ প্রবন্বাবলী--প্রথম খও 


হুল। তিনবারের বার চেলিক রাজকৃষারফে হত্যা করে রাজকন্যাকে নিয়ে 
চলে খায়। 

ভগিনীপতির! জর্ডন নগ্লীর পৰি জল এনে রাজপুস্রফে বাচার । তারপর 
ভাগের পরামশ' অঙস্থলারে রাজপুআ রাজকন্যার মারফত চেলিকের প্রাণবন্ত 
কী ও কোথায় তা জেনে নেয় । দুর দেশে পাহাড়ের উপরে এক বহুরূপী 
শিয়াল আছে। তার হৃংপিখের মধ্যে খাঁচা আছে। গেই খাচায় এক 
পাণি আছে । নই পারিই চেলিকের প্রাণ। রাজপুত্র অলাধা লাধন করলে। 
পাখিটাফে মারতেই চেলিক মরে গেল। ভগগিনীপতির। শালা ও তার পত্বীকে 
বখাস্থানে পৌঁছে দিলে 


এই গল্পে ছোট রাজকৃমার,্রামের স্থানে লক্ষণ, রাঁজা- দশরখ, 
রাজকনা।. সুতা, রাজকন্যার পিতা1- জনক +বাল্পীকি, চেলিক-্ রাবণ, 
ভগিনীপতির1-বানর ও হনুমান । জর্ডনের জগ. বিশল্যকরণী । 

উপরে বলা সাহিয় গল্পটির প্রায় ঘেন পাঠ্যান্তর দূপে একটি গল্প পাই তৃফি ও 
হাক্ষেরিয় ভাষাকস। গল্পটির নাম “ঝড় দানব' । গল্পটি সংক্ষেপে বলি। 

( বাংল! গল্পটির মঙ্ষেও মিল আছে গোড়ার দিফে অনেকখানি পর্যস্থ )) 

এক রাজার তিন ছেলে, তিন মেয়ে। মৃতাকাল আসন হলে পর রাজা 
হলে গেলেন, ধে ছেলে সারা রাজি ধরে তার কবরে পাহার] জাগতে পারবে 
সে-ই বাছ্াভাগ পাবে আর যে ব্ক্কিরা কন্যাদের বিবাহার্থা হয়ে প্রথম আসবে 
তাদেরই মেয়ে দিতে হবে। রাজার মৃতা হছল। তার বড়ো ছেলে কবরে 
পাহার! দিতে গেল । মাঝ রাত হতেই অন্ধকারের মধো সে চীৎকার শুনতে 
পেলে। তাই শুনেই সে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। তাঁর পরের রাত্বিতে 
মেজো ছেলে গেল। তার দশাও সেরকম ছল । তার পরের রাত্রিতে ছোট 
ছেলে গেল। সে অন্ধকারের মধো থেকে থেকে ভীষণ চীৎকার শুনেও ভয় 
পেলে না। তার ফোমরে ছোরা বাধা ছিল। সে নিভয়ে এগিয়ে চলল 
চীৎকার ধে দিক থেকে আসছিল সে দ্বিকে। কিছুদূর গিয়ে সে এক 
বিরাট ভীষণ মৃতি জীব (10:58০0.) দেখতে পেলে। ড্রাগনকে মে বধ 
করলে। তারপর সে আলোর খোজে এগিয়ে চলল। একটু পরেসে এক 
ঘরেষ কাছে এল, সেখান থেকে একটু আলে! আসহিল। দে দেখলে এক 
বুড়ো কালে! সাদ ছুটো৷ স্থতোর গুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। কালে! 
গুটিট। লে গুটোচ্ছে আর সাদ! গুটিট গড়িয়ে ধাচ্ছে। ছোট রাজকুমার তাকে 


বাষকখার ত্র ২১৭ 


বিজাসা করলে, 'ও তুমি কি করছ বাবা $ লে বললে, "্যামার কাছ করছি, 
রাত গুটোচ্ছি, দিন খুলছি। এই শুনে রাজকুষার তাকে এমন করে বেধে 
ফেললে ধাতে সে স্থতে। নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ন। পারে । সেখান থেকে লে 
বেরল আলোর খোজে । পৌঁছল এক রাজপ্রালাদের উঁচু পাচিলের গায়ে। 
সেখানে চঞ্জিশজন দন্থা বসে পীচিল ভিডোবার পরামর্শ করছিল । দস্থাদের 
সাহাবা করবার ছলে রাজকুমার তাদের একে একে নব কেটে ফেললে । তারপর 
উপরে গিয়ে বন্ধ দরজা খুলে তিন ঘরে তিন অপূর্ব স্থন্দরী মেয়ে খুষচ্ছে 
দ্বেখতে পেলে । শেষের ঘরের মেয়েটি সবথেকে হুম্দরী, আর তার ঘর ধাতুর 
পাতে আগাগোড়া মোড়া ছিল। সে ঘরের দরজায় সে ছোরা মারলে । 
তারপর ছোট রাজকুমার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল । ফিরে গিয়ে বুড়োর 
কীধন খুলে বিলে আর বে ড্রাগনটাকে মেরেছিল তার নাক কান কেটে নিয়ে 
পকেটে ভরলে। তারপর বাড়ি ফিরে এল। দেখলে বড় ভাই নিংহানমন 
অধিকার করেছে । 

কিছুদিন পরে এক নিংহ এল বড়ো! বাজকুমারীকে বিয়ে করতে । বড়ো 
ভাই বাজি হয়নি, ছোট ভাইয়ের কথায় বিয়ে হল। তারপরে এল মেজে। 
কৃমারীকে বিয়ে করতে এক বাঘ । তার সঙ্গেও বিয়ে ছল ছোটরাজকুমারের 
কথায়। তেমনি করে ছোট-রাজকুমাঁরীর বিয়ে ছল পাখির সঙ্গে। সে পাখি 
যে-সে নয়, পাখিদের বাজা--সবৃজ-অঙ্ক' ( 7:0267810 4১109 )1 

যেরাজবাড়িহে চঙ্িশজন দহ্থা হান! দিতে গিয়েছিল তার নাজা সকালে 
উঠে কাটা লাপ ও পাচিলের ধারে কাটা দহ্যাণের সপ দেখে অবাক্‌ হয়ে গেল। 
তারপর রাজা এক বিরাট ভোজের আয়োজন করে চারদিকে খবর পাঠিয়ে 
দিলে । তার ধারণা, ঘে ব্যক্তি তার মেয়ের ঘরের দরজায় ছোর] গেথে 
গেছে সেই তাদের উদ্ধারকর্ভা এবং সে এই ভোজে আসবে । তিন রাজপুত্র 
ভাইয়েরা এসেছিল। ছোট রাজপুত্রের কোমরে খালি ছুরির খাপ দেখে 
তাকে রাজা উদ্ধারকর্ত৷ বলে বুঝতে পারলে । তাকে পুরস্কার দিতে গেলে 
গে তার ছোট মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে । রাজ! বললেন,--সে তো সম্ভব 
নয়। ও মেয়ের উপর ঝড়-দানৰ নজর দিয়েছে । তাই তাকে ধাতুর পাতে 
মোড়া ঘরে বাখা হয়েছে । তবুও রাজকুমার জেদ করতে লাগল। অবশেষে 
বিয়ে হল! ক্ষপর ছুই রাজকন্যার বিয়ে দেওয়া হল বড়ো ছু-ভাইয়ের সঙ্গে। 
তারা বিয়ে করে বে নিয়ে বাড়ি চলে গেল। ছোট রইল শ্বস্ুর-বাড়িতে। 


২১৮ প্রবন্ধাবলী-্প্রথম খও 


ছোট রাজকুমার একদিন অয়াক্ষণের জন্য শিকার করতে বেরল। সেই অবসরে 
খড়-দানব এলে তার বৌকে উদ্ভিয়ে নিয়ে চলে গেল । তারপর ছোটরাজকুষার 
বেরল পত্বীর খোজে । তার গ্লেখা ও মিলন হুল তার তিন বোন ও তাদের 
স্বামীর লঙ্গে। ছোট বোনের শ্বামী পাখিদের রাজা রাজপুঅকে ঝড়-দানবের 
প্রালাদের লন্ধান বলে দিলে। 

ঝড়-দানব চঞ্জিশদিন করে একটান! খুমোয়। তার ঘুমোবার সময়ে 
রাজকুমার গিয়ে পত্ীকে উদ্ধার করে নিয়ে চলল । ঘুষ থেকে উঠে দানব 
তাদের ধাওয়। করলে আর ছোট-রাজকুমারকে হতা 1! করে মেয়েটিকে আবার 
নিয়ে এল । ঘাবার আগে মেয়েটি শ্বামীর হাকগোড় কুড়িয়ে থলি বোঝাই 
করে তারা ধে ঘোড়ায় আসছিল তার পিঠের উপর চাপিয়ে ছ্িলে। সে 
ঘোড়া এনে পেল পরীদের রাজা পাঁধির প্রালাদে | পরীদের রাজ। 
স্বর্গোদ্যান থেকে জল আনিয়ে তা ছিটিয়ে রাজকুমারকে জীবিত করলে । 

রাগ্কুমার আবার পত্বীকে উদ্ধার করে আনতে চলল | পরীর রাজা তাকে 
বলেছিল _-লে ধেন পর্তীকে দিয়ে ঝড়-দানবের মর্ (0811570972) কী ও কোথায় 
তাঞকেনে নেয়। নষ্ঈলে তাকে (ঝড়-দানবকে ) পরাজিত করা ধাবে না। 
স্বামীর কথামত মেয়েটি ঝড়-দানবকে ভূলিয়ে তার মর্ধরহসা জেনে নিলে। 
ই সাগর পেরিয়ে সাত সাগর । শে সাগরে এক বড়ো স্বীপ। লেদ্বীপে চরে 
এক যাড়। নেই ফাড়ের পেটে এক সোনার খাচা। তার মধো আছে 
এক লাগ! খুঘু। সেই ঘুখুই ঝড়-দানবের মর্মবন্ত । নে দ্বীপে পৌছবার 
উপায়ও বড়-দানবের কথায় জানা গেল। 

রাজকুমার সাতসাগরের হ্বীপে পৌছল। সেখানে ষাড়কে মেরে খাচা 
শুদ্ধ পাখি নিষ্কে এলে। ঝড়-দানবের প্রালাছগে। তারপর পাখিকে মেরে 
ফেলজে। তারপর পত্বীকে নিয়ে শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তন করলে । 

গল্পটির নায়ক রাজার দতাদদ্ধ ছোটছেলে-্রামকখার লক্্ণ । রাজ্যলাভের 
জন্যে পরীক্ষা ও বিবাহ জনকতনয়ার বিবাহের মতো | 

প্রতিনাক়ক নামেও ঘা কাজেও তাই। খগেকার আইরিশ গল্পের মতে। 
বৈষ্িক দেবতার খঞ্জনা বাযু-বাতের অন্থর কপ। “ঘোষ ইদ্‌ অস্য শৃষ্বিরে 
নন্বপম্‌* অর্থাৎ “এর হাক শোন! ধায়, রূপ দেখা থান না'। মর্যস্থানের 
উল্লেখ লাবিয় গল্পটির সঙ্গে ও মিরাধী রামকথার সঙ্গে তুলনীয় । বঝড়-দানবের 
একটান! চজিশছিন, অর্থাৎ সুদীর্ঘকাল ধরে ঘুমিয়ে থাকা বাবণের ভাই কুস্তকর্ণকে 


রাষধকধার তঙঃ ২১৪ 


স্বরণ করায়। রাবণের যতো ঝড়-দানবের গু-পুরীও লঙ্কার যতো! দুব- 
সাগরের যধ্যে স্বীপে। 

নায়কের ছোট ভঙগ্গিনীপতি রামকধার জটাু সম্পতি স্থানীয় । আর 
সিন্ধু ঘোটক ধাতে চড়ে নায়ক প্রতিনায়কের গুধরপুত্রীতে গিয়েছিল ও ফিরে 
এসেছিল সে হল হস্ছমানের স্থানীয় অথবা সেতুবদ্ধনের তুলা । নায়কের 
পুনরুজ্ষীবন ব্যাপারও রামকখার অনুযান়্ী। গল্পটি গ্রীষ্টানের মুখে শোনা, 
তাই হ্বর্গোগানের (000 05:06) জল এনে তাকে জীবিত কর। 
হয়েছিল । 

প্রতিনায়কের মা এ গল্পে তিন ভগিনীতে পরিণত হয়েছে । ঘরের কোণের 
বুড়ো বৈদিক অঙ্বিদ্বয়ের (অথবা নক্ত ও উষার) প্রতীক, এর প্রতিচ্ছবি 
আছে একটি রুশ গল্পে, নাম ভাসলিলিশ ও বাবাইপ্লাগ । তাতে বুড়োর 
ব্যাপারটি কালো, লাল, সাদা তিন ঘোড়ার উপর তিন বীর রূপে মিলছে । 

আলবানিয়ার একটি গল্প মিলেছে ধার সঙে উপরের গল্পটির আংশিক, 
তারও উপরের গল্পটির লঙ্গে আর৪ বেশি মিল আছে। গল্ের নাম “তিন 
ভাই আর তাদের তিন বোন | গল্পটি বলি। 

তিন ভাই ও তিন বোনের সংসার । বাপ-মা নেই । ভাইয়েরা বোনেদের 
বিয়ে দিলে । বড়োর হুল হুর্যের সঙ্গে, যেজোর চাদের সঙ্গে আঁর ছোটর 
দখনে বাতাসের লঙ্গে। কিছুকাল পরে ভাইয়ের! বেরল বোনেছের খবর নিতে । 
পথে রাত্রিতে তারা এক পাহাড়ের গোড়ায় বিশ্রাম নিলে । আগুন জালালে। 
ছুজন করে ঘৃদূতে লাগল, একজন করে পাহারায় রইল । সেখানে গড়ল 
তার! এক রাক্ষসীর পানায়। বড়ো ভাই ছিল পাহারায়, সে রাক্ষপীকে মেরে 
ফেললে । পরের দিন তার তেখানে ডেরা করলে রাতিবেলায় সেখানেও 
আগুন জলতে দেখে রাক্ষপী এল। পাহার। দিচ্ছিল মেজো ভাই । সে 
রাক্ষসীকে মেরে ফেললে । পরের দিনও তেমনি ঘটল । সেদিন ছোট ভাই 
অনেক কাকৃতি-মিনতি করে পাহারা দেবার ভার ছঁদায় করেছিল । থে 
রাক্ষসী এল তাকে সে মেরে ফেললে । কিন্ত হলে হবে কি, বাক্ষসীর লেজের 
বাপটায় তাদের আগুন নিভে গেল । 

তখন ছোটভাই চলল জাগুন আনতে । হাতে নিলে একটা পোড়া কাঠি। 
হুরে আগুন জলতে দেখে সে এগিয়ে গেল। তার দেখা হল এক বুড়ীর সঙ্গে । 
সে বুড়ী হল দিনের আলোর মা । “কে তুমি কোথা থেকে আলছ? কোখাক্গ 


২২৯ প্রবন্ধাবলী--প্রথম খ 


ঘাবে "প্রশ্ন করলে তাকে ছোট ভাই। বুড়ী বললে, "আমি পূব থেকে 
আসছি--উধাকে নিয়ে। তোমার লঙ্গে গল্প করার ফুরসত আমার নেই । 

ছোট ভাই বুড়ীর হাতে চুমু খেয়ে বললে, 'আইষা তোমাকে একটু সবুর 
করতে ছবে। একটু আমাকে লময় দাও, আমি ওই ওখানে ঘে আলে! জলছে 
তাঁর থেকে জামার এই কাঠ জালিয়ে আনি । দিন ফুটে গেলে আমি আর 
দূর থেকে কগুন টের পাব না। বুড়ী তার কথায় রাগ করলে না। 
বললে-.বেশ। আমি অপেক্ষা ফরছি।' কিন্তু বুড়ীর কথায় সে বিশ্বাস 
করলে না। নিষ্চের কোমরবন্ধ খুলে তাই দিয়ে বুড়ীকে বেধে দিলে এক 
গাছের গুঁড়ির সঙ্গে! 

আগুন আনতে গিয়ে সে পড়ল ডাকাতের পাল্লায় । তাঁর বারো জন! 
ছোটর শরির পরিচয় পেয়ে তার! সাহাধা চাইলে-_রাজার ঘোড়াশাল থেকে 
পোড়া! চুরি করবার জনো । প্রাচীর পেরোবার সময় সাহাযোর অছিলায় সে 
ডাকাতদের এক এক করে সবাইকে মেরে ফেললে । তারপর লে রাজবাড়িতে 
ঢুকল। উঠোনে একটা কুয়। দেখে সে কুয়ার কাছে গিয়ে কুয়ার গাঁথনির ফাকে 
তার রক্তমাখা তলোয়ার গুঁজে রেখে দিলে। তারপরে মে ফিরে এল বুড়ীর 
কাছে। তার বাধন খুলে দিলে। তারপর ভাইদের কাছে ফিরে এসে আগুন 
জালগে। 

রাজার বাড়িতে ছোটভাই ভাকাত মেরেছিল--সে বাড়িতে সকাল বেলায় 
ছলন্কল পড়ে গেল। রান! মহাভাবনায় পড়লেন, কুয়ার পাড়ে রক্তমাখা 
ওলোয়ার কার--1 অনেক খোজ হল। কোথাও সন্ধান মিলল না। শেষে 
বড়ে। বাঁণ্তার চৌমাধায় রাজা এক সরাইখান। খুলজেন। সেখানে থাকা-খাওয়ার 
জনা পয়স। লাগবে না। তার বদলে আগন্তকদ্দের নিজের নিজের কাহিনী বলতে 
ছবে। রানার উদ্দেপ্ত, এইভাবে একদিন তলোয়ারের মালিককেও চেনা ও 
ধরা যাষে। ব্দবশেষে তাই ঘটল। ছোটর মূখে তার কাহিনী গুনে লরাই- 
খানার অধাক্ষ রাজার কাছে নিয়ে গেল। তার সঙ্গে রাজা মেয়ের দিয়ে দিলেন। 

বাজার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষো জেলের করেদীদের ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্ত 
একজন বিকট কম্ধেদীকে ছাড়া হল ন!। সে আধা-মানয। আধা লোহা । তাকে 
ছেড়ে দেবার জন্য ছোট রাজাকে খুব অন্গরোধ করার তাকেও ছেড়ে দেওয়া 
হল। কিন্ত গেছাড়া পেয়েই রাজকন্কাকে নিয়ে উধাও হল। এদিকে রাজ 
বাগে জামাইকে কেটে ফেলে আর কি; জামাই বিনয় করে বলে, “আমাকে 


বামকখায তন ২২১ 


লোহার জুতো! আর লাঠি করিয়ে দিন। আমি বছর ন! খুরতেই আপনার 
মেয়েকে উদ্ধার করে আনব' ৷ রাজা তাই করে দিলেন। ছোট পত্বীর খোজে 
বেরিয়ে পড়ল । গেল সে একে একে তিন বোনের বাড়িতে ৷ শেছে লন্ধান মিলল 
ছোট বোনের কাছে । সে পাঠালে ভাইকে এক বিরাট বাজজপাখির (58100) 
কাছে । সে এত মোটা হবে উড়তে পারে না। তার কাছে গিয়ে ছোট সন্ধান 
চাইলে । আধা-মান্ুষ আধাসলোহার বাড়িতে পত্বীর সঙ্গে দেখা হল। আধা- 
-ম্বাগুষ আধা-লোহা! জানতে পেরে ভাকে ধরে মেরে রক্ত পান করে দেহটাকে 
বাইরে ফেলে দিলে । বাজপাখি তখন সুদূর পর্বত থেকে লোয়ালো৷ পাখির 
ছধ এনে খাইয়ে ছোটকে ধাচালে। তারপর মরণাস্তিক অস্থথের তান করে 
রাজকন্যা আধা-মান্ছষ আধালোছার প্রাণ কোথায় তা জেনে নিলে। সে প্রাণ 
ছিল উল্টে দিকে পাহাড়ে এক বনশুয়ায়ের সোনা-নূপার গ্াতের ভিতরে এফ 
খরগোশের পেটের মধ্যে তিনটি পায়র। রূপে । ছোট সেই পাহাড়ে গিয়ে 
বনশুয়ার মেরে তার লোনা-রূপার দাতের মধ্যে থেকে খরগোশ বার করে তার 
পেট চিরে তিনটি পায়র! বার করে একে একে তাদের মুড কেটে দিলে। অমনি 
আধা-মান্ষ আধা-লোছ! মরে গেল। বাজপাখির পিঠে চড়ে ছোটর সঙ্গে 
রাজকন্যা! তার বাপের বাড়ি ফিরে এল। 

এই গল্পেও প্রথম রাজা» দশরখ, দ্বিতীয় রাজ! জনক, ছোটরাজকুমার 
স্লক্ণ (রামের স্থানীয় ), বাছপাখিষ্জটাফু (হনুমান )। আধা-মাহ্য 
আধা-লোহা-রাবণ। (তিনটে পায়রার তিনমু কাটার মধ্যে দশগ্রীবের 
ইঙ্গিত আছে মনে করি )। গল্পটিতে বিশেষত্ব হল বড়ো! দু-ভাইকে খর্ব কর! 
হয়নি। দিনের আলোর ম| বুড়ীকে আমরা পরের কোন ফোন গল্পে নতুন 
সাজে দেখব। 

এখন বলি প্রথম রুশ গল্পটি । গল্পের নাম “মারিয়া মোরেভনা। গল্লপাটিতে 
যুগোক্সাভ গল্পের আর এক এবং অভিনব রূপান্তর পাচ্ছি পূর্ণতর ভাবে। 

হুনীল সমৃজ্রের কিনার! থেকে অনেক অনেক দূরে থাকত এফ রাজকুমার 
(02865100) নাম-্ালেক্সিস্‌ (41555) ও তার তিন বোন-রাজকুমারী 
(2592659) নামআমা। (4১209), ওলগ। (0185) আর ছেলেন। (761609)। 
মা আগেই মারা গিয়েছিল, বাবা মার! ধাবার সময়ে মেয়েদের তার ছেলের 
হাতে দিয়ে বলে যান--থেন বথা সময়ে সে বোনেদের বিয়ে দেয় আর প্রথমেই 
হে প্রীর্থা আসবে, মেয়ের অফত ন। হলে তারই লঙ্গে ঘেন বিয়ে দেওয়া হয়। 


হ্হ২ প্রবন্ধাবলী--প্রথম খণ্ড 


পিতার মৃড়ার কিছুকাল পরে প্রচণ্ড ঝড় বথ! তুলে জাবিরাব হল এক বিচিন্ত 
ক্চেল পাখির (279) | সে ঘরে ঢুকতেই হন্বর পুরুষের ব₹প পেলে । লে 
আগ্গাকে বিয়ে করতে চাইলে । তাদের বিষে হল। তার চলে গেল। বছর 
খানেক পরে আবার একদিন তেমনি ঝড় উঠল । লেঙ্দিন এল এক বড় কালো 
ঈগল পাখি। সেও ঘরে ঢুকে হুন্দর সুবক হয়ে গেল। সে ওল্গাকে বিয়ে 
করে নিয়ে চলে গেল । তার পরের বছর একছ্িন তেষনি করে এল আর থরে 
ঢুকে মান্য হয়ে গেল এক প্রকাণ্ড প্রাড়কাক । সে ছেলেনাকে বিদ্বে করে নিয়ে 
চলে গেল। বোনেরা চলে ঘেতে আলেক্পিস্‌ কোন রকমে একটা বছর বাড়িতে 
কাটিয়ে তারপর ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ল বোনেদ্ের খবর নিতে । তিনদিন 
ঘোড়া হাকাবার পর সে পৌছল এক যুদ্ধ-ক্ষেতে। মেখানে অসংখা অস্ত্রশস্ত্র ও 
মৃত ঘোড়া ও সেপাই পড়ে ছিল। সেপাইদের যধো একজন তখনও বেচেছিল। 
তার মুখে আলেক্সিস্‌ শুনলে যে এই যুদ্ধ বিনি জয় করে গেছেন তার নাম 
মারিয়া] মোরেভনা । তিনি তিন মায়ের মেয়ে, ছ দিদিমার নাতনি, ন ভাইয়ের 
বোন, রাজার হ্বন্বরী কন্যা । এই কথা বলেই সেপাই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ 
করলে। আলেক্সিস্‌ এগিয়ে চলল । অবশেষে পৌছল নে মারিয়া! মোরেভনার 
শিবিরে । তাক সঙ্গে পরিচয় হল। আলেক্লিসের ভ্রমণের কারণ জেনে নিয়ে 
মারিয়া তাকে কিছুকাল আতিথ্য স্বীকার করতে বললে । আলেক্সিস্‌ রাজী 
হল। তাদের মনে পরম্পরের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার ছুল। আলেক্সিস্কে 
নিগ্কে মারিয়া রাজপুরীতে চলে গেল। ছুজনের বিবাহ ছুল। 

একদিন ঘারিক্পা রাজোর এক প্রান্তে বিভোহ দেখা দিলে তাকে যেতে 
হল যুদ্ধ করে সে বিছ্রোহ দমন করতে । সেনাবাহিনী লিয়ে যাবার আগে যারিয়! 
বলে গেল, আলেক্'সস্‌ যেখানে খুশি বিচরণ করতে পারে কিন্তু সে যেন 
মারিয়ার আস্তঃপুরে যে ঘরটিতে তাল দেওয়। আছে, ত! ধেন কিছুতেই না 
খোলে । নিষেধে কৌডুহল বাড়ায় । আলেকুমিস্‌ সে ঘর খুললে । দেখলে 
আঠ্েপিষ্ঠে লোহার শিকলে বাধা একটি লোক কাঁড়কাঠ থেকে ঝুলছে । আলেক্‌- 
সিস্‌ ভার পরিচয় চাইলে সে বললে তার নাম যাছকর কাস্ৎচে, তাকে এমনি 
করে বেধে রেখে বঙ্গণা দিচ্ছে মারিয়া মোয়েভনা দশ বছর ধরে। সে অতান্ত 
কাতর ভাবে বলল, “আমাকে একটু জঙ্গ দাও । ভেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে ।' 
'ালেক্লিলের দয়া হল। লে জগ ভি করে জল দিলে । জাছুকর খেয়ে বললে 
"আরও এক জগ ছাও) তোমার বিপদে আমিও ভোষায় পা দোব। 


রাষকখার তন্ত্র হও 


আলেকমিস্‌ আরও এক জগ জঙলদিল। সে বললে,---'আরও এক জগ জল 
দাও, আমি তোমাকে ছু-ছুবার প্রাণঙ্গান করব । আরও এক গগ জল দেওয়া 
হুল। সেটা সে চকু চক করে খেতেই তার মৃত্তি পালটে গেল। সে পট, পট, 
করে লোহার শিকল ছিড়ে কূড়র মতে। জানাল দিয়ে বেরিয়ে গেল। 
মারিক়াকেও নিয়ে গেল। আলেক্সিস্‌ নিজের বোৌকামির অন্ত ছুঃখ করতে 
লাগল । তারপর সে প্রতিজ্ঞা করে বেরোল যে মারিয়াকে উদ্ধার করবেই। 

অনেক পথ যাবার পর তার একে একে দেখা হল তার তিন বোন ও 
ভগিনীপত্িদের সঙ্গে । বিদায় নেবার লমন্কে তারা আলেক্নিসের কাছে চেয়ে 
নিলেন ম্মারক হিসাবে তার রূপোর চামচে কাটা আর নশ্তির ভিবে। তারপর 
অনেকদূর গিয়ে সে কাস্থচের বাড়ি পৌছল। সে বাড়িতে ছিল না। বাগানে 
মারিয়ার দেখা পেলে । তাকে শিয়ে ঘোড়ায় চেপে পালাল। মারিগ্সার 
পলাম্ন বার্ত৷ কাসংচের ঘোড়। জানিয়ে দিলে । তখন সে ধাওয়া করে এসে 
মারিয়াকফে কেড়ে নিয়ে গেল। আলেক্সিস্কে প্রাণে মারলে না। খইরপ 
আরও একবার ছল। সে আবারও আলেক্সিম্কে ছেড়ে দিলে। তৃতীদর 
বার সে আলেক্মিসের ঘোড়া কেটে ফেললে আর তাকে পিপেয় পুরে লোহার 
গজাল মেরে সমুত্রে ফেলে দিলে । ভাইয়ের এই বিপদ লঙ্গে লঙ্দে বোন ও 
বোনাইদের গোচর হল। তাদের কাছে আলেক্সিস্‌ ঘে রূপার চামচে কাটা 
ও কৌটো দিয়েছিলে তা কালে। হয়ে গেল। বোনাইরা তখন ছুটল। সমূ্র 
থেকে পিপে তুলে এনে আলেক্নিস্কে উদ্ধার করলে । মে তার কথা বৰ 
জানালে । 

তারপর পরামর্শ-সতা। বসল । কাক বোনাই বললে, কাস্ৎচের মতো! ঘোড়া 
না পেলে মারিয়াকে উদ্ধার করা যাবে না। আলেক্সিসের এখন কর্তবা হচ্ছে 
মারিয়াকে দিয়ে কাস্ৎচের ঘোড়া! কোথা থেকে পাওয়। ধায় ত। জেনে নেওয়া। 
আলেক্নিন, আবার গেল মারিয়ার কাছে। মারিয়া কাসৎচেকে ভুলিয়ে 
ভার ঘোড়ার ইতিহাস জেনে নিলে । কাস্‌্ৎচে বললে, 'নীল সমূজ্রের তীরে 
এক মাঠ আছে, সেখানে ঘুরে বেড়ায় এক বিচিত্র মাদী ঘোড়া। বারো জন 
নর্বদা তার জন্র থান কাটছে। সে ঘাস ঘোড়া লঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেলছে। 
প্রত্যেক মাসে একটা করে ছান! হয় তার। আর তা! সঙ্গে নঙ্গে খেয়ে ফেলে 
তার শিছুলাগা বারোটা নেকড়ে বাঘ। ভিন বছর অস্তর সে একটা করে মাদী 
ছান। প্রনব করে। নেকড়ে বাঘ তাকে ধেয়ে ফেলবার আগে ধদি কেউ 


হ২৪ প্রবন্ধাবলী--্প্রথয খণ্ড 


উত্খার করে নিয়ে আদতে পারে তবে দেই খোড়া আমার ঘোড়ার জুড়ি 
হযে।' কি করে যেতার ঘোড়া পেয়েছিল লে গোঁপন কথাও যারিক়া বার 
করে নিলে। কাস্ৎচে বললে,--'ন নয় (অর্থাৎ সাতাশ) রাজ্য পেরিয়ে তিরিশ 
রাজো আঞ্চন নঙগীর ওপায়ে এক খুব বুড়ী ভাইনী (8809 585) খাকে। 
দে তকৃকে তকৃকে থাকে, বর্খন মাগী ছানা হয় তখনি সে তা নিয়ে আমে। 
সে এমনি খোড়! অনেক পুহছে। এক সময়ে আমি তিনদিন ঘোড়ার পরিচর্ধ! 
করেছিলুম । বুড়ী খুশি হয়ে আমাকে একটি ছোট বাচ্চা দেয়। সেই 
বাচ্চাই বড়ো ছয়ে আমাকে কাজ দিচ্ছে।' মারিয়া জিজ্ঞেসা করলে, 'আগুনে 
নদী ভূষি পেরোলে কি করে ?' লে বললে, “আমার কাছে এক অপূর্ব রুমাল 
আছে, সেট! ভানদিক ধরে তিনবার নাড়লেই নদীর উপর এষন উঁচু পুল 
খাড়। হয়ে ধায় যে আগুনের শিখা অতদূর পৌছতে পারে না।' 

কাস্ংচে ঘুমিয়ে পড়লে মানিয়া আন্তে আতন্তে তার বুক পকেট থেকে 
রমালখানি নিয়ে নিলে। আলেক্নিসকে সেটি দিয়ে ঘোড়ার কথা সব বললে। 
দে তখন চলল আগুনের নদীর পানে। রুমালের গুণে নদী পেরোল সে। 
ভিনগিিন পথ হাটার পর দে পেটের গ্লায়ে এক পাখির ছানা ধরলে খাবে বলে। 
ছানাটির মায়ের প্রার্থনায় সে ছানাটিফে ছেড়ে গিলে। তারপর সে ঢুকল 
এক বনে। সেখানে এক মৌমাছির চাক দ্রেখতে পেয়ে সে তা ভেঙে মধু 
খেতে গেল। রাণী যৌযাছি তাকে চাক ভাঙতে নিষেধ করল, তাহলে তার 
প্রজার। আর খেতে পাবে না। 

ালেফ্সিস্‌ চাক ভাঙলে না। বন থেকে বেরিয়ে ছেঁটে ছেটে পৌঁছল 
বমুত্রতীরে । সেখানে একটা গলদ] চিংড়িকে সে নিতে গেল । চিংড়ি বললে,__ 
আমাকে ছেড়ে দাও। পরে আমি তোমার উপকার করব। মলেছেড়ে 
দিলে। তারপর সে ঘুরতে ঘুরতে ভোরের দিকে পৌছল বনের যধ্যে। 
দ্বেখতে পেলে বুড়ী ডাইনীর কু'ড়েঘর। লে ঘর মুগির ঠেঙের মাথার উপর 
বনবন করে ঘুরছে । কুঁড়ের চারদিকে বারোটা খুঁটি দাড়িয়ে আছে, 
এগারোটা খুঁটির মাথায় মড়ার খুলি বসানো । একটা খালি । কুটারের লামনে 
এসে আলেক্সিস্‌ বললে,_-'ছোট কুড়ে ছোট কুঁড়ে! দাড়াও খুঁটি তেষনি 
ভাবে যেষন তোষার মা! তোমাকে যেখেছিল, বনের দিকে পিছন আর 
লাষনের দিকে মূখ করে) 

তার ছিকে দরজা! করে কুড়ে স্থির হয়ে গেল। তখন আলেকনিল মুগির 


রামকথার হজ্জ ২২৫ 


ঠেঞ্ বেয়ে উঠে কুটীরে ঢুকল । দেখলে বুড়ী তৃম্দুরের উপর শুয়ে নাক ভাকিয়ে 
ঘুমোচ্ছে। আলেক্পিস্‌ বুড়ীকে জাগালে»--“আইমা ভালে থাকো+--বলে । 
'রাজকুমাব ভূমি ভাল থাক । কেন আমার কাছে এসেছ? নিজের ইচ্ছায়, 
না কাজে পড়ে ?--বুড়ী বললে! আলেক্সিস্‌ বললে--ছুকারণেট, আমি 
এসেছি তোমার সিন্কুঘোটক চরাঁবার কাজ করতে । মাইনে নেব একটি 
ঘোড়ার ছানা ।' বুড়ী ডাইনী বললে,--“বেশ, আমার কাছে বারোমাস কাজ 
কেউ করেনা । তিন দিন করে। তুমি বদি ভালো কবে কাক কর তবে 
বীরের উপযুক্ত বাছুন ঘোড়া পাবে। কিস্তু ঘোড়। হদি একটিও হারায় 
তবে তোমার মাথা ওই খালি খুঁটির উপরে চড়াব |, 

কাজের ভার নিয়ে আলেক্সিস্‌ ঘেই আড়গড়ার গেট খুলে দিলে অমনি 
সব ঘোড়া পেজ নাড়তে নাড়তে চারদিকে উধাও হুল। তখন হতাশ 
রাজকুনারের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল । কাদতে কাদতে সে মাটিতে 
শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন স্ুধ ডুবু ডুবু তখন তার ঘুম ভেঙে গেল এক 
পাখির ঠোটের মৃছ আঘাতে । এ সেই পাখি যার ছানাক্ষে সে ছেড়ে 
দিয়েছিল। পাখি বললে, “দেখ গিয়ে সব ঘোড়া আ'ডগড়ায় আটক রয়েছে।, 
নে যেতে ঘেতে শুনতে পেলে, বুড়ী ভাইনী তার ঘোড়াদের বক্‌ছে,-€কন 
তোরা আমার কথ! শুনপি না? ঘোড়ারা উত্তর দিলে,-'কি করব, বিশ্তর 
পাখি এমনে ্ামাদের চোখে ঠোকর মারতে মারতে আড়গড়াতে সে'দিয়ে 
দিলে। তখন বুড়া বলে দিলে,_-“কাল তোমরা বনের মধ্যে ঢুকে নিরুদ্দেশ 
হয়ো ।' 

পরের দিন ছাড়া পেতেই ঘোড়াগুলো বনের মধ্ধো ঢুকে উধাও হল। 
আগেকার দিনের মতো আলেক্নিস্ও কাদতে কাদতে ঘুমিয়ে পড়ল । সন্ধার 
আগে তাঁর ঘুম ভাঙাঁল একটা ঝড়ে মৌযাছি । মৌমাছি বললে,_-“আড়গড়ায় 
ছেখোগে । তোমার ঘোড়া) সব ঠিক আছে ।' পরের দিন বুড়ার নিদেশ মতো? 
সব ঘোড়। ঝাপ দিলে মমু্রে। সেদিন চিংড়ী মাছের! গ্রাড়ার চোটে 
সব ঘোড়া সমুদ্র থেকে থেদিয়ে এনে আড়গড়ায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল] যে 
গলদ চিংড়ীকে আলেক্‌দিস্‌ ছেড়ে দিয়েছিল সে তাকে এই পরামর্শ দিলে, 
“ভুমি আজও কুটারে দেখবে এক কোণে একটা ছোট ন্যাংলা খোঁড়া বাচ্চা 
আছে। টিক বখন রাত দুপুর হবে তখন তার পিঠে চড়ে পালিয়ে যেয়ো) 
তাই করলে সে। বুড়ী ডাইনী ধাওয়া করলে ৷ তআলেক্সিস, রুমাল ডানদিকে 
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নেড়ে সাকে! তুলে পেরিয়ে এল । তারপর সে রুমাল বাঙিকে নেড়ে দিলে 
দুবার । ভাতে সাঁকো খুব সঙ্ধীর্গ ছুয়ে গেল। ভাইনী বুড়ী পেরোতে গেলে 
ভেঙে পড়ল। বুড়ী আগুনে পুড়ে মারা গেল। 'আলেক্লিস্‌ বার়োছিন ধরে 
শুর্যোদয়ের দময় লবুজ মাঠে ঘান খাওয়ালে পর ঘোড়া তৈরি ছয়ে গেল। 

সেই খোড়ায় চড়ে সে কালৎচের প্রাসাদে গিয়ে মারিয়াকে তুলে নিয়ে 
বাড়ির দিকে চগল। কাল ংচেকে তার ঘোড়া সব বাপার জানিয়ে দিতে 
লেও ধাওয়া করলে। আলেক্সিলের নাগাল পেয়ে খন তাকে কাটবার জন্য 
তলোগ্ার উঠিয়েছে, তখন আলেক,দিলের ছোড়' কালংচের ঘোড়াকে চিনতে 
পেরে বলে উঠল, “কাদা দাদা, করছ কী? এই বদমায়েলটার এধনও দাসত্ব 
করছ 1 ছাঁও একে পিঠ থেকে ফেলে পায়ে করে মাড়িয়ে । ঘোড়। তাই 
করলে । কানৎচে কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে পালিয়ে প্রাণ খাচালে।। 
আলেক দিল, কাসৎচের ঘোড়ায় উঠল। মারিয়া আলেকুসিসের ঘোড়ায় 
চড়ল। মারিয়াকে নিয়ে আলেক্সিস, বোন ও বোনাইদের সঙ্গে একে একে 
ছেখ। করে শেষে নিজের বাড়িতে এসে রাজত্ব করতে লাগল । 

এই গল্পের বিশেষত্ব,বাজকুমার (একজন মাত্র )-রাম, বাজকনা! 
মারিয়াস্ সীতা (কিন্তু বীর নারী । বিবাহ শ্বয়ংববেরই মতো), কাপ ংচেন, 
বাধীকি-রাবণ (আইরিশ গল্পের ক্রুইদ ), আগুনের নদীতে পুল-্দমুদে 
সেতুবন্ধন । বনের বুড়ীস্ আগের গল্পের দিনের আলোর মা। 

ফাসৎচে শেষ পধস্তক মরেনি । কোন কোন রামকথায় রাবণও মরেনি। 

নীচের গল্পকথাটিতে বাঁমকথার অখণ্ড পূর্বচ্ছবি আছে। 

গল্পটি পুরোন আইরিশ বীর-গাথায়_-'লওন দায়রিগ ও ভীষণ উপত্যকার 
মহাবীর? | (4.9ঘাও [055118 500 08616051200 0: 720016 ছ2]055 )। 

একদা এক রাজ! ছিলেন এরিন দেশে । তিনি যুগয়া করতে গিয়েছিলেন । 
একজন মছাবীরের সে তার দেখ! হল। তার মাথা টুপি ফুটে বেরিয়ে 
পড়েছে, তার কছই আর হাটু পোশাকের থেকে বেরিয়ে পড়েছে । আর তার 
পায়ের আঙুল জুতো থেকে বেরিয়ে আছে। লোকটি এগিয়ে এসে রাজার 
মুখে এক খুধি লাগালে । রাজার তিনটি দাত খসে পড়ল। রাজার মাখা 
কাদায় লুটোপুটি হল। রাজ! বাড়ি ফিরে মনের দুঃখে বিছান। আশ্রয় করলেন। 

বাঁজার তিন ছেলে। নায় তাগের উর (01), আরার (20001) ও লওন 
(10 ক্ষেত?) দার্রিগ ( [গজ 1058018) 1 তারা পাঠশাল! থেকে 
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বাড়ি এলে বিকেলে শুনলে বাব বিছ্বানা নিগ্েছেন। তারা বাপের কাছে 
গেল। রাজা তাদের সব কথ! বলে জিজ্ঞাস! করলেন,-যেই লোকটির ষঙ্গে 
দেখ! হলে তার! কী করবে । বড়ো বললে, “ভার দেখা বঙ্গ পাই, জামি তাঁকে 
চারটে ঘোড়ার সঙ্গে বেধে দিয়ে চার খণ্ড করব বাজা খুশি হয়ে বললেন, 
ভূমি আমার ছেলে বটে ।' 

মেজো! বললে, 'ধদি তাকে ধরতে পারি তবে আমি তার চারদিকে জআাগুন 
জালিয়ে তাকে পুড়িয়ে মারব 1, রাজা উৎফুল্প হয়ে বললেন-“তুমি আমার 
ছেলে বটে” । 

ছোট বললে-“ঘদি তাকে খুজে পাই তবে আমি তার সঙ্গে বখাসাধ্য 
জড়ব। হয়ত নে আমার সামনে বেশিক্ষণ দীড়িয়ে থাকতে পারবে ন1।' 
রাজা বললেন,_-“তূমি আমার পুত্র নও । তোমার জন্য আমি আর অর্থ-বায় 
করব না। তুমি কালই এখান থেকে দূর হয়ো ।” 

পরের দিন বড়ো হু'ভাই বেরোল সেই লোকটার অন্থেষণে। রাজবাড়ি 
থেকে বিতাড়িত ছোট ভাই তাঞ্গের কাছে এসে বললে, “তোমর! বড়লোকের 
বেটা হয়ে লঙ্গে চাকর ন! নিয়ে যাচ্ছ, ত1 ভালে। দেখাবে না 1 বড়ে। ভাইয়ের 
ইচ্ছ। ছিল না, যেজে। ভাইয়ের নির্দেশে ছোট ভাই চাকর হয়ে সঙ্গে চলল। 

সমন্তদিন পথে চলে তারা দিনের শেষে একটা বাড়ি দেখতে পেলে । সে 
বাড়িতে আছে শুধু এক বুড়ী। তিনভাইকে অতিথি পেয়ে বুড়ী বড়ে। ছুজনকে 
করমর্দন করে স্বাগত জানালে । ছোটকে সে, এরিনের রাজার ছেলে বলে, 
এএস-এস” বলে চুমু খেলে । বড়ো ভাই এ ব্যাপার লক্ষ্য করে বললে, “এ 
কী রকম হল। ছোটোকে এত খাতির ।' বুড়ী বললে, 'সে কথা শুনে কাজ 
নেই, ভাতে তোমার মরণ) সকাল বেলায় খাওয়।দাওয়ার পর-বিদায় 
নেবার সময় এলে বুড়ী বড়োকে পধটনের কারণ জিজাসা করলে বড়ো ভাই 
সব কথা বলে বললে,--“জামি সেই লোকটাকে খু'জছি জীবিত অথবা! সত ।' 

বুড়ী বললে,_-'লে তো ভীষণ উপত্যকার শ্যাম বীর | নেই তো তোমার 
বাপের দাত চেডেছিল। এখানে আহি তিনশ বছর ধরে বাস করছি। প্রত্যেক 
ব্ছর গেধেছি তিনশ জন তরুণ বীর ঘোদ্ধা এখান দিয়ে গেছে কিন্তু তাঙ্গের 
একটিকেও ফিরে জানতে দেখিনি ভীষণ উপত্যকা! থেকে । মেঞ্ধো! ভাইকে 
জিজ্ঞাসা করায় সেও বললে,--'বড়ে ভাইয়ের মতো! আমিও খাচ্ছি! ছোট 
ভাইকে জিজ্ঞাস! করায় দে বললে,-_-“আমি ওদের চাকর হলে ধাচ্ছি।' 
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তারপরে বুদ্ধী উরকে উদ্দেশা করে বলজে,--'একবছর একদিন হুল, 
আদার মেয়ে আভ1 খোল! জাপালার ধারে বসে সেলাই করছিলো! । এক খুৰ 
ভালে! জামাজোড়া পরা মহাবীর (019100105) সেখান দিয্সে ধাবার সমর 
আমার মেয়েকে দেখে তার কোমরবন্ধে আড্ল ঢুকিয়ে তাকে নিয়ে উধাও 
ইয়েছে। ভার বাহ পিছনে পিছনে ধাওয়া করেছিল। আজ পরস্ত মের ব! 
মেয়ের বাপের খবর পাইনি । সে বাক্ছি হুল 'ভীষণ উপত্যকার শ্যাম বীর । তার 
মতে বার পৃথিবীতে নেই, আমার কথা শোন, বাড়ি ফিরে ধাও বাপের কাছে ।' 

বড়ে। রাজপুত্র উর বুড়ীর কথায় কর্ণপাত করলে না। সব কু বুড়ী 
ছোটকে বললে, ও ঘষে যাও, কাপড়-চোপড় পর আর এক গাদা তলোয়ারের 
তলার শ্ষেপুরোন তলোয়ারটা আছে তা নাও।' সে কাপড়চোপড় পরলে। 
তলোয়ারটা ঠকতেই তা থেকে সাততমণ মরচে ঝরে পভল। তারপর বুড়ী 
তাকে বললে, 'এগিয়ে পড়ো! একট এগিয়ে ঘোড়াশাল পাবে। তার 
থেকে রোগা সাঙ্গা ঘোড়াটি বেছে নিও । তোমার ভাইয়েদেরও তোমার 
পিছনে চাপিয়ে নিয়ো | তবে আমার মতে ওদের সঙ্গে না নেওয়াই ভালে।। 
লে কিন্তু 'ডাইয়েদের ঘোড়ায় তুলে নিলে । বুড়ী বলেছিল ঘোড়া দিয়ে আসবে 
একেবারে পরথিবীর পৃরভাগে । ছোট এক সাদা মাঠে গিয়ে থামবে । সেখানে 
তাদের নামতে হবে । আর ঘোড়ার সামনের খুরের তলায় ঘাসের চাপড়াটুকু 
ফেটে নিতে হবে । তাই করা হুল। ঘাসের চাপড়াটুকু তূলে নিতেই তলায় 
দেখা গেল ভীষণ উপতাকা। তলায় নামবার জন্য ঝুড়ি বুনতে ও দড়ি 
পাকাতে ছল। সেকাজ একরকম ছোটই করলে। নামবার বেলায় বড়ে। 
বলজে, 'আমি আগে) কিন্ত খানিকটা নামতেই সে আর নামতে রাঁজি হল 
না। তাকে টেনে তোল। ছল। তারপর মেজোর পালা । সেও একটু নেমে 
ফিরে এগ | শেষে ছোট গেল। সে পৌছল ভীষণ উপতাকায়। এদিক 
ওদিক ঘুরতে ঘুরতে সে সাত শ ধোদ্ধাকে দেখতে পেলে । তাদের সে সেই 
তলোক্াার দিয়ে কেটে ফেললে । তারপর আর একদল ধোকা । তাদেরও সে 
লাবাড করলে । তারপর মে এল এক ঝরণার ধারে । ঝরণার জল খেয়ে ছোট 
বিশ্রাম করতে চাইলে | সে শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে গেল। শান বীরের প্রাসাদ 
থেকে বন্দিনী নারীর ঝি এপে খুযস্ত লনকে দেখে তার মনিবকে জানালে । 
মহিলা দৌড়ে এল | লে জান্ত থে এষনি করে ঝরণার ধারেই লে জন দ্যর্রিগের 
গেখা পাবে । জনকে সে উঠিয়ে লিষ্ে প্রানাদে গেল। 
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মহিলা লনকে আত্মপরিচয় দিয়ে এই কথা বললে, ধে স্কাম বীন্ধ তাকে হরণ 
করে এনে বিয়ে করতে চাইলে গে সাত বছর একদিনের মুলতুবি কড়ার করিস 
নিয়েছে । এর পরে সে বিয়ে করবে । বে ইতিমধো তাঁকে বীবের পরিচর্ধা 
করতে হুযে। বীর পাখি শিকারে হায় তিন দিন ধরে । আর বাড়িতে থাকে 
ভিন ছিন ধরে । তার ফেরবার সময় হয়ে এসেছে। 

বীর বাড়ি ফিরল । মহিল! তার টেবিলে খাবার দিয়ে এল । খেতে খেতে 
মে লওনের ব্যাপার সব শুনলে । শুনেই রেগে গিয়ে মে তিনশ ধোস্কা পাঠালে 
লওনকে ধরে আনতে । সে গার কলজে ঘকৎ সব উপড়ে খাবে । তাদের 
সকলের হাতপা৷ কেটে ফেলে ভুপাকার করলে লওন। তারপর আবার তিনশ 
করে ঘোদ্ধা পাঠালে বীর । তাদেরও সব সেই একই দশ! হুল। 

তারপর ছু জনে হন্বযুদ্ধ । মহিলা লওনকে সাবধান কন দিলে,-'হদ্ি 
যুদ্ধের ধ্বজদণ্ডে বীর প্রথমে আঘাত করে, তবে মে জিতবে সেদিন । তুমি হি 
প্রথমে আঘাত ক'র তাহলে তুমি জয়ী হতে পারবে,-হদি আবার কথামতো! 
কাজ কর। শা বীর অনেক মায়া জানে । লেখনি বোঝে হে যুদ্ধের গতিক 
ভালে! নয় তখন নে কুয়াশার মতে" উবে ঘাবে। আর সেই ভাবে নেমে এসে 
তোমাকে আঘাত করবে আর তুমি হয়ে যাবে সবুজ পাথর । সকালে যখন 
তুমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবে তখন এক প্রস্থ লম্বা ঘালের চাপড় তুমি ঈশ্বরের 
নাম করে কেটে নিয়ে তুমি যে ছোট পাঁখর প্রথমে দেখবে তার উপর রেখে 
দিও । যখন বীর তোমাকে আক্রমণ করতে আসবে তখন তুমি সেই চাপড়া 
দিয়ে বুকের ডান দিকে তাকে মেরে! । মে তখুনি সবুজ পাথর হয়ে ধাবে । 

তাই হুল। লওন মহিলাকে উপরে উঠিয়ে দিলে, মেয়েটিকে দেখে উর 
' বড়ো ভাই ) লুন্ধ হল। লে মনে মনে ভাবলে,-উপরে যে এসেছে সে উপরে 
থাক আর নীচে থে আছে সে নীচেই থাক | এই বলে লওনকে না তুলে 
মেয়েটিকে নিয়ে বাড়ি চলে গেল। পথে সে একটা মর! ঘোড়ার মু থেকে 
তিনটে দাত খলিয়ে নিষে গেল বাবার দাত বলে দেখাবে বলে। 

এদিকে লওন ধুরতে ঘুরতে এক বালকের দেখা পেলে নাম তার খাটো- 
কাপড় (খাটো কাপড় পরা, তাই )। তাকে লওন ভীষণ উপত্যকা! থেফে 
বেরোবার পথ ডিজ্ঞাসা করলে লে উদ্ধতভাবে উত্তর করলে। তখন লওন 
তার লঙ্গে যল্পযুদ্ধ করে তাকে শায়েন্তা করলে। 

দে উপর দেখিয়ে দিলে, বলে, "ওই ধে লাগামটা আছে ওটাকে নাড়ালেট 
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যে গন্ধ জাসবে তার মুখে লাগিয়ে দিয়ো । সে তোমাকে বাইবে নিয়ে ঘাবে। 
লাগামে নাড়া নিতেই একটা ছোট নোংরা ঘোড়ার ছানা! হাজির হল। তাতে 
চড়ে লওন দেশে ফিরে এস । 

লে বাজবাড়িতে গেল না! গেল এক তাতির বাড়িতে । সেখানে দে 
গনলে ঘে বাজার বড়ো ছেলের বিয়ে, তাতিদের রাজবাড়িতে নেমস্তর । সেও 
তাতিদের সঙ্গে গেল আর তাদের অনেক খাবার দেওয়ালে । তাই গুনে বড়ো 
ভাই বেঝিয়ে এল তাকে তাড়িয়ে দিতে, কেননা সে অত খাবার বিলোচ্ছে। 
তার সঙ্গে মেয়েটিও বেরিয়ে এল লে লওনকে চিনতে পারলে না! । তখন ওল 
কৌশলে তার কাছে তার দেওয়া আংটি পৌছে দিতে লে লওনকে চিনতে 
পারলে! । লওগন বাপের গাত শ্যাম বীরের পকেটে পেয়ে তা নিয়ে এসেছিল । 
এখন বাপের যুখে পরিয়ে দিতেই মাড়ির সঙ্গে জোড় লেগে গেল। লওনের 
লজে মহিলার বিবাহ সকলে স্বীকার করে নিলে। 

তারপর পুত্রবধূ অর্থাৎ লওনের পত্বী তার শাশুড়ীকে উপহার ছিলে একটি 
ফোমরবন্ধ । বললে, এখন আপনাকে পরতে হবে । রানী তা পরলে। 
তারপর বে? শাশুড়'কে প্রশ্ন করলে, 'উর কার বেটা ?' ঘ্লানী উত্তর ছিলে, 
«ফেন, উর এবিনের রাজার বেটা । শুনে বৌ কোমরবদ্ধকে বললে, “কবে 
এঁটে ধরো' । কোমরবদ্ধের আটুনিতে রানী মার। পড়বার যোগাড় হল। 
রাঁনী শ্বীকার করতে বাধা হুল থে উর শুয়র চরায় সে তার বেটা । তারপর 
প্রশ্ন হল, 'লওন কার বেটা? রানী বললে, 'রাজার বেটা' । বৌ কোমরবদ্ধকে 
কষে ধরতে বললে--কিন্ক কোমরবন্ধ তেমনই রইল। গ্জাট হল না। রাজা 
তখন লওনকে পুত্র বলে স্বীকার করে তাকে অর্ধরাঁজ্য দান করলে আর উর 
ও আর্থারকে লওনের চাকর করে ছিলে। 


গঙ্পটিতে বরামকথার ছায়া নজরে পড়বার মতো নয় । তবে মিল কিছু 
কিছু আছে। সে মিল আকম্মিক ছতে পারে । উৎসগতও হতে পারে। সে 
মিল পাই কোন কোন চরিত্রের গঠনে | নায়ক হিনি তিনি রামকথার বাম 
নন, লক্ণ। লক্মণের প্রাবলা ও প্রাধান্য জৈন বামকথায় লক্ষ্য কর। ঘায্ব। 
খতদূর যনে হয় তাতে বোধ হয় খোটানী ভাবায় প্রাপ্ত এক কাহিনীতে সীত্তাকে 
নিয়ে রামলক্মণের বিক্বোধের কথা আছে। মনে হচ্ছে বে কাছিনীতে রাবণ 
খর লকব্মণ যেন এক হয়ে গেছে। রামকখার থে প্রাচীন রূপটিতে লক্ষ 
নাদাট (মানে ভাগাবান, নুত্রাং শ্রীর অধিকারী ) গৃহীত হয়েছিল সে 


রামকখার তক ২১ 


কাহিনীতে এই আইরিশ গল্পের মতো বাজার কদিষ্ঠ পুজই ছিল নার়ক। 
ভারতবধাঁয় রামকখায় রামলন্ষণের ছন্দের কথা মুছে ফেলে ভাদের লৌত্রাজ্াকেই 
উজ্জল করে দেখানে! হয়েছে । ঘবন্বীপীর় বামকথায় লক্ষণ হড়ে। ভাই । 

প্রতিনায়ক শ্যাম বীর (02665 [008৮6 ) গল্পের শুরুতে ধেন পরগুরামের 
মতো আচরণ করেছে । খোটানী রামকথা কাব্য ঘশরখের মৃত ঘটেছিল-_ 
পরশুরামের হাতে । এ গল্পে ঘটেছে দারুণ লাঞ্ছনা । তারপর তার আচরণ 
ঝড়-দানবের মতো। বেদে সীতাকে পর্জনা-পত্বী বলা হয়েছে । সেকথা 
আগে আলোচনা করেছি । গল্পের শ্যাঘ মহাবীর বেদের পর্জনা ( বামু ও বাত ) 
দেবত। অস্থর ( অর্থাৎ দানব) রূপে প্রতিফলিত । পর্জনা পৃথিবীকে শসা- 
শাম করে দেয়, তাই মহাবীরকে নাম কর! হয়েছে শ্যাম বা সবুজ বলে। 
ঘাসের চাপড! যেন দেবতার প্রতীক এবং তৃক। তাই এর আঘাতে ছ্গানব 
মারা পড়ল € অথবা বশীতৃত হল )। কোথাও মহাবীরের আকৃতির বর্ণন। 
নেই, তার প্রচগ্ডতার ও উদ্দামতার উল্লেখ আছে। এও বেদে পঞ্জনা-বাযুর 
উল্লেখের মতে (ঘেমন, একজনের বেগ অন্থভব কর! বায়, রূপ দেখা ধায় না। 
ণেদ ১,১৬৪-৪৪ )। ম্হাধীরের বিক্রম ভয়ঙ্কর, বেদে বলেছে - “বিশ্বৎ বিভ্ভায় 
স্বনং মহাবধাৎ।” 

লণ্নকে ধরে বা মেরে নিয়ে আসতে বীর বার বার ঘো্ধ] পাঠিয়েছিল। 
বেছে বলেছে» পর্জন্ত তার দূতদের পাঠিয়ে দেন। মহাবীরের ভয়ঙ্কর 
উপত্যকায় পৌছতে লওনকে নামতে হয়েছিল ঝুড়ি (62560) করে ঝুলে। 
বেদে পঞ্জন্যের দান নেমে আসে মশকক উপ্টে। গল্পে মহাবীর বুড়ীর মেয়েকে 
নিয়ে পালিয়েছিল। নে মেয়ে তখন খোল! জানলার ধারে বলে সেলাই 
করছিল : ফণ্থেদে বায়ুর সন্বদ্ধে বলা হয়েছে,_ 

তুভ্যম্‌ উষানঃ শুচয়পরাবতি 
ভদ্র বস্ত্র তন্ঘতে দংস্থ রশ্শিযু 

( অর্থাৎ, দূরদেশে দী উধারা শোভন বিচিত্র কাপড় বুনে নতুন চমৎকার 
স্থতে! দিয়ে )। 

নায়িক মেয়েটির সঙ্গে উষার মিল দেখা গেল | এ মিল আরও স্পষ্ট হয 
লওনের সম্পর্কে । (গল্পটির আদিম রূপে মেজ ভাই কোন ছিল না। প্রচলিত 
অন্য এক ধরনের গল্পের সঙ্গে হিল করতে গিয়েই মেঝে! ভাইয়ের কল্পস1! করতে 
হয়েছে । আসলে কাহিনীর মধ্যে মেজো! ভাইয়ের কাজ কিছু নেই।) 


২৩২ প্রবন্ধাবলী- প্রথম খণ্ড 


উর, লওন ও মেয়েটি, রাম লক্ষণ ও লীতার মতোই, ছুভাই বস্বী, নালত্য 
ও জন বং উবার প্রতিচ্ছবি | নালত্য হল উর, দস্ত্র হল--লওন, বুড়ী হল 
দেবমাতা বেছে অগিতিস্উধার মা । খাটো-কাপড় ছোকরার সঙ্গে রামকখার 
বানবের মিল খুবই ম্পষ্ট। হল্গমান ধেমন সীতার সন্ধান এনেছিল,-এও তেমনি 
য়ন্কর উপতাকা থেকে লগনের নির্গমনের উপায় দেখিয়ে দিয়েছিল। 

অঙুরাবিনিময় ঘটনাটিও রামকথা মনে পড়ায়। এক রামকথা জাতকে 
পাই ধে কৌশল্যার মৃত্যুর পরে জশরথ ভার এক বিলাস-সঙজিনীকে মহিষী 
করেছিজেন। এই গল্পের রানীর মধো কৌশল্যা ও বিলাস-সঙ্জিনী মিলে গেছে। 

রামকথায় সতীত্ব পরীক্ষা হয়েছিল-_ বধূর, এ গল্পে হয়েছে শান্ুড়ীর 

উপবের আলোচনা থেকে মনে হয় ধে গল্পটিতে রামকথার জ্রণাবস্থার 
ছাঁচ। মিলেছে। তাধদি হয় তবে এটি রামকখার প্রাকইনিহাসের প্রথম 
সাক্ষী । 

দ্বিতীয় রুশ গল্পটিতে সীতাহরণ থেকে সাভা পরিত্যাগ পর্ষস্ত বামকথার 
প্রতিবিত্ব আছে। এতে নায়ক রাজপুত্র নয়, সাধারণ সৈনিক যুবক । তবে 
নায়িকা রাজকুমারী বটে। গল্পটির নাম দৈব বনফল (77০ 15810 
[60065 )। 

রাজা, রাণী ও তাদের ুজ্দরী কন্যা । একদিন ঘাটে এক জাহাজ এসে 
লাগল। ধনী কোন বশিক এসেছে বাশিজ্য করতে । তার জাহাজের এসব 
দেখে লোকের তাক লেগে গেল,- সকলে ছুটল জাহাজ দেখতে । রাজ্কন্যাও 
জেদ ধঃুল বাবে বলে। সেও গেল। তাকে দেখে বণিক জাহাজে আহ্বান 
করে আনলে-_ ভিতরের এই্বর্ধ দেখাতে । রাজকৃমারী জাহাজে পা! দিতেই তাকে 
এক কামরায় পুরে জাহাজ ছেড়ে দিলে । তরু তরু ঝরে ভাহাজ চোখের বাইরে 
চলে গেল । 

বণিক মান্য নয়, সেঙদানব। তার নাম নেমাল চেলোভেকু ( 61091 
00961০৮০% ) অর্থাৎ ছেড়ে মাজয । দক্ষিণ সমৃজ্তে তার জাহাজ রাজকুমারীকে 
নিপ্ে পৌছে গেল তার রাজ্যে । সে তার ভাগ্নে বা ভাইপোর সঙ্গে বিয়ে গ্েৰে 
বলে রাজজকনাকে হরণ করে এনেছিল। তার ভাগ্নে বা ভাইপো ড্রাগন 
গোরিনিচ (10:5800 0011010% )। নেষাল চেলোভেক ছিল অতাস্ত তুর্ধর্ষ 
এবং প্রায় অমর । তার মরণ নির্ধারিত ছিল 'সাপনি-কাটা' তলোয়ারে 
(5820016 )। 


রামকখার তগ্র ই৩৩ 


হারানো হেক্গের জন্য রাজা খুব খোঁজাখুঁজি চালাতে লাগলেন। কিন্ত 
কোন খোজ মেলে না। এক ছোকরা মৈনিক একদিন সন্ধ্যাবেলায় রাজার 
বাগানে এক গাছের তলায় দাড়িয়ে পাহার! দিচ্ছিল । ছঠাং সে গুলতে পেলে 
তার যাখার উপরে ছুটো কাক যাস্থষের যতো কথাবার্ডা কইছে। নেকান 
পেতে শুনলে ঘে তারা বলাবলি করছে রাজকন্য।পহরণের কখা। তাদের কথা 
থেকে সে বুঝতে পারলে, কে রাঁজকনাকে হরণ করে কোথায় বেখেছে আর কি 
উপায়ে তাকে উদ্ধার করা ষেতে পারে । পরের ছিন সে রাজার কাছে এসে 
বললে, সে রাজকুমারীর খোজ আনবে । বাজ প্রথমে তার কথ! উড়িয়ে 
দিয়েছিলেন । পরে মেনে নিয়ে সব ঘোগাড়-যস্ত্র করে দিলেন। যুবক সৈনিকের 
নাম ইভান ([৬৪1)। সেজাহাজে করে বেরোল রাঞ্কন্যাকে উদ্ধার 
করে আনতে। 

কাকেদের কথা অন্থসারে ইভানের জাহাজ গিয়ে পড়ল সমুত্রেত তারপর 
ভিড়ল সমূত্র মধ্যে একটি ছোট স্বীপে ৷ নে স্বীপে নামল। একটু গিছ়ে জানতে 
পারলে যে দুজন বুনো ভূত পৈতৃক তলোয়ারের অধিকার নিয়ে দীর্ঘকাল তিরিশ 
বছর ধরে মারামারি করছে । ইভান গিতরে তাদ্রে যধাস্থ হল। সে ঠিককরে 
দিলে তার! দুজনে তীর ছু'ড়বে এবং ঘে তীর আগে কুড়িয়ে আনতে পারবে 
সে এ তলোক্কার পাবে । তার! (ভূত ) তাই করলে এবং ছুটল তীর কুড়োতে। 
এই অবসরে ইভান তলোগ্ারটি হস্তগত করে জাহাজে উঠে পলায়ন করুলে। 

তারপর জাহাজ্জ এসে ঠেকল নেমাল চেলোছেকের দ্বীপে । লে খ্বীপে কোন 
রক্ষীবাহিনী রাখবার প্রয়োজন হয়নি । ইভান সহজেই রাঁজকন্যাঙ্গ সাক্ষাৎ 
পেলে । হুঙনে বিবাহ-প্রতিজা। করলে। বরাজকনা। তার আংটি ইঞ্জানকে 
দিলে। এমন সময়ে মাস্থষের গন্ধ পেয়ে নেমাল চেলোভেক হড়মুড় করে এসে 
পড়ল। ইভান সহজেই সেই তলোয়ার দিয়ে তার মু কেটে ফেললে। কাটা 
মু কাধে পড়ে জুড়ে ধাবার উপক্রম কতে ইভান মুওুটাকে দূরে ছুড়ে দিলে। 
নেমাল চেলোডেক তখন মারা পড়ল। রাঁজকন্যাকে নিয়ে ইভান দেশে 
ফিরল। 

রাজকন্য। ইগ্ডানকে বিবাহ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিন্তু ছেশে ফিরে তাঁর 
মত বদলে গেল । তার পিতারও মত ছিল না। যেয়ের জনা বাপ বে রাজাকে 
বর ঠিক করেছিল রাজকন্যা তার দিকেই ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু ই্ভানের সঙ্গে 
বিয়ে ঠেকান গেল ন।। রাজকন্যা পাণিপ্রার্থা রাজার লঙ্গে যড়ধ্জ করে স্বামীকে 


২৩৪ প্রবন্ধাবলী--প্রথষ খ্ড 


€ ইন্ধানফে ) ঝুলিয়ে তান 'ক্দাপনি কাটা ওলোয়ার লুকিয়ে রেখে ছিলে । 
তারপর সেই রাজ! এসে যুদ্ধ করে ইস্ভানকে হারিয়ে ছিলে। ইভান রণক্ষেত্র 
সত বলে পরিতাক হল । 

সে কিন্ত মরেশি। নু হয়েলে অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে গিয়ে এক জঙ্গলে 
লুকিয়ে রইল । দিনের বেল! খিদের চোটে হুলুদ-রাও। ছটি বন-ফল খেলে। 
তাতে তাঁর মাথায় দুটে। শি, গজিয়ে গেল। তার মহা! ভাবনা হল মে 
লোকালয়ে মুধ দ্রেখাবে কি করে। বনে ্বুরতে ঘুরতে তার আবার খিদে 
পেলে-- তখন সে হলদে বন-কল না খেয়ে লালচে, বন-ফল দেখতে পেয়ে তাই 
ছুটি'খেলে । খেতেই তার শি দুটি *সে পড়ল। 

তারপরের দিন সে ডালায় হলদে বন-ফল সাঞ্চিয়ে নিয়ে শহুরে বিক্রি করতে 
এলো ছছবেশ ধরে । বরাজকনা! প্রাসাদের জানালা থেকে দেখে তাকে ডেকে 
এনে ফল কিনে নিলে ও খেলে । কল ছুটি খেতেই তার মাধায় শিঙ গজিয়ে 
গেল। খোজ খোজ ফপওয়াপাকে । সে ততক্ষণে খঅস্তর্ধান করেছে । তখন 
রাজকনা!র শি খসাবার জন্য ওঝা-বদাদের ভাকা হল। কিন্তু কেউই কিছু 
করতে পারলে না। কিছুদিন পয়ে ইভান অন্যরকম ছদ্মবেশ করে হাতের 
খলিতে ছুটি লাল ফল নিয়ে রাঁজার কাছে এসে বললে ঘে সে রাজকন্যার মাথা 
থেকে শিও খসিয়ে দিতে পারে । তবে তার শর্ত ছল এই যে, সে আর রান্কন্যা 
ছাড়। ঘরে কেউই থাকবে না। আর রাজকনা! যতই চীৎকার কান্বাকাটি করুক 
কেউই সে ঘরে ঢুকবে ন।। যখন দে আসতে বলবে তখনই লোকে ঘরে ঢুকবে ॥ 
তাই হল। 

নির্জন ঘরে ইভান আত্মপরিচয় দিয়ে পত্বীকে খুন ভৎসনা ও নিপীড়ন 
করলে আর তার কাছ থেকে তলোয়ার আদায় করে নিলে। তারপর লাল 
বন-ফল ছুটি খাইয়ে তার শি খসিে দিলে । 

তারপর ইভান যুদ্ধ করে তার গ্রতিত্বন্বীকে নিহত করলে বর অবিশ্বাসিনী 
পত্ধীকে ও তার পিতা-মাতাকে তাড়িয়ে দিগে রাজহ করতে লাগল। 

গল্পটির নায়ক রামের মতে! রাজপুত্র নক । তবে তেমনি ধনুর্ধর । নায়ক! 
সীতার মতো! রাজকন্যা তবে অপহরণের পূর্বে তার বিষ্বে হয়নি । বুনো ভূত 
ছুজনকে বালী ও নুপ্রীবের সন্ধে তুলন। করা যায় । অপহৃত নায়িকাকে রাখা 
হয়েছিল লংকার মতোই স্বীপে! প্রতিনাম্বক রাবণের মতো ব্বাক্ষদ। তার 
কাটা দু থে জোড়া লেগে যেত ত দশগ্রীব রাঁবণকেই স্বরণ করায়। নারক 


বাদকখার তন ৮ ইত 


ও নাস্িকার মাথায় শিউ, গজান ব্যাপারউ। সীতার হুরিণী রূপের ইচ্গিত করে । 
নায়িকার নির্বাননে লীত। পরিত্যাগের ইঙ্গিত | 

অতঃপর একটি আনাতোলীয় (বাতৃফ্কি অথবা ছা্গেরীয় ) গল্প বলছি 
যার অসাধারণ বিশেষত্বের জন্ত বল! ধায় _গল্পটি আললে প্রত্ব-আনাতোলীর 
রামায়ণ | নাম “শাহ মেরাম্‌ ও সাদে হথলতান । (অর্থাৎ রাজা মেরাম ও 
সাঙ্গে রাণী )। নাম ছুটির মধো রাম ও সীতা নামের অভ্রান্তধ্বনি জাছে। 
মহীর়াম ও সীতা? 

এক বাদশার তিন পুত্র। বাদশা মরে গেলে পর কেবাঙজা হবেতা 
নির্ধারণ করার জন্য ছেলের! তীর ছোড়ার প্রতিহন্দিত। করলে। যার তীর 
সব চেয়ে দূরে পড়বে সেই বাদশা হবে । বড়ো ছুছেলের তীর পাওয়া গেল । 
ছোট ছেলের তীর পাওয়া গেল না। তীর খুঁজতে খুঁজতে তিন ভাই পরম্পরে 
বিচ্ছিয় হয়ে গেল। খুঁজতে খুঁজতে ছোট ভাই এসে পড়ল এক রাজবাড়ির 
কাছে। বাইরে পাচিলের কাছে চল্লিশজন দশ্থা জটলা করছিল কি করে 
পাচিল ভিজাবে বলে । ছোট ভাই তাদের সাহাধ্য করখার ছলে একে একে 
পবাইকে কেটে ফেললে । প্রানাদে ঢুকে তিন ঘরে তিন হুন্দর মেয়ে ঘুমিয়ে 
আছে দেখলে । ছোট মেয়েটির কপাটে মে ছোরা গেথে রেখে বাড়ি চলে এল । 
পবই ঘটল রাতারাতি । লকালে উঠে বাদশা দেখে শুনে ঢা্যাড়া পিটোলে 
এই মর্মে, যে দরজার কপাটে গাথা ছোরাটি খসাতে পারবে তারই সাথে ছোট 
মেয়েটির বিয়ে দেবে। 

তিন ভাই এল। ছোট ভাই নিজের ছোর! খপিয়ে নিলে । তিন ভাইয়ের 
সাথে তিন বাদশা কন্যার বিয়ে হছল। ভিন জনে বউ নিয়ে বাড়িমুখে। হল। 
এক দানব এসে ছোট ভাইয়ের কাছ হতে তার বউকে ছিনিয়ে নিল। এই 
দানবের অনুচর ছিল সেই চল্লিশজন যাদের ছোট ভাই কেটে ফেলেছিল । 
তার। গিয়েছিল মেয়েটিকে হরণ করতে । ভাইদের ঘর ধেতে বলে ছোট 
চলল পত্বীর খোজে । কিছুদুর প্রিয়ে এক দানব-বুড়ীর দেখা পেলে। সেহঙ্গ 
এঁ দানবের মা। বুড়ীকে মা বলে ডাকতেই সে বুড়া গলে গেল। তার কথ। 
শুনে সে বললে তার মেজে। বোনের কাছে ঘেতে । মেজো বোনের কাছে গেলে 
লে বজলে তার বড়ো বোনের কাছে ধেতে । তার কথ! শুনে দানব-বুদ়্ীর 
বড়ো বোন তাকে নির্দেশ দিলে নমৃক্রভীরে একটা বিশেষ স্থানে গিয়ে সেখানে 
চল্লিশছিন গপেক্ষা করে থাকতে । নেই পময়ের মধ্যে একট। ছিনে নিদ্ধুঘোটকফের 
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(588 10015) ছানার ভাঙ্গায় উঠে। মেধেন পশমের সথুতোছটি লিজ 
ঈাড়িয়ে থাকে আর একটা ছান। লেই তে দিয়ে ধরে নিয়ে আসে। সে 
তাই করলে । বুদ়ী লিঙ্কুঘোটকের ছানাফে চল্সিশদিন ধরে খাওয়ালে আর শিক্ষা 
দিলে। তার »রে বললে মেই ঘোড়ায় চড়ে দ্লানবের প্রাসাদে গিয়ে তার 
বউকে উদ্ধার করে আনতে | ছোট ভাই বউকে উদ্ধার করে বুড়ীর বাড়ি নিয়ে 
এল । বুড়ী বললে,--'এইবার বাড়ি যাও, তবে এক কাজ তাদের নিয়মমা' ফিক 
করতে ছবে। রোজ তাকে একটি করে মান্য যোগাতে হবে । ব্যতিক্রম ছলে লে 
গিয়ে ভাদের স্বাধী-স্্ীকে গিলে ফেলবে । রাজি হয়ে ছোট ভাই ঘরমুখো হল । 

একদিন দামব-বুড়ীকে মানুষ পাঠাতে ভূল হয়ে গেল। বুড়্ী এপে 
তাদের ধরে নিয়ে গেল। অনেক কষ্টে বুড়ীর হাত থেকে ছাড়ান পেয়ে তারা 
ঘরে ফিরছিল, পথে এক স্থণনে তারা বিশ্রাম করতে থামে । পত্বীর কোলে 
মাধ। দিয়ে ছোট বাদশাঞ্জাদা ঘুমোচ্ছে-এমন লময় দানব এসে মেয়েটিকে 
উড়িয়ে নিয়ে গেল। বিকট চীৎকারে তার ঘুম ভেডে গেল। মনে হছলসে 
চীৎকার আসছে অনতিদুরে এক বুয়ার ভিতর থেকে । একটু পরে কুয়ার মধ্যে 
থেকে এক পাখি উড়ে এল। সে পাখি তাক্ষে পরীদের বাদশার কাছে নিয়ে 
গেল। পরীদের বাদশা বললে,--"বেখানে চাও পাখি তোমাদের নিয়ে ঘাবে। 
বঙ্গি তোমার কোন লংকট ঘটে তখন তুমি "জামার শাহ' বলে ডেকো, আমি 
তোমাকে উদ্ধার করব ।” পাখির পিঠে চড়ে সে উড়ে গিয়ে পত্বীকে উদ্ধার 
করল। দানব ধাওয়া করেও তাদের নাগাল পেলে না। ভারা পাখির পিঠে 
চড়ে পরীদের বাদশার কাছে এল। পরাদের বাদশা! বজলে,--“আজ তোমাদের 
ভুজনের নান হুল - “শাহ মেরাম ও লাদে হথলতান। তোমাদের কোন ভয় 
থাকবে না। তবে খবরদার, দুলেও তোষাদ্ধের পুরোন নাম আর উচ্চারণ ক'র 
না" তারা বাড়ি ফিরে আনন্দ-উৎনব লাগালে । 

উৎলব শেষ হয়ে গেলে একদিন রাজিতে যখন দুজনে ঘুজ্মাচ্ছে তখন দানব 
ছানা দিয়েছিল। মেগ্সেটি 'শাহ মেরাম' বলে ডেকে ওঠার দানব অমনি পাধাণে 
পরিণত হয়। 

তাঁকে বাগানে রাখ! হল জলাশয়ের ধারে । একদিন তার] বাগানে বেড়াতে 
বেড়াতে ভুল করে নিজেদের পুরোন নামে ডেকে ফেলে আর অযনি পাথর 
ফেটে দানব বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করে। তথুনি নতুন নাম ভাকায় পাথর 
যেমন ছিল তেষনি হয়ে ধায় । 


রামকথার ত্র ৩৭ 


অনেকচিন পরে মেয়েটি হ্বপ্পে দেখলে যে এফ ঈরবেশ এসে তাঁকে বলছে ছে 
তারা বগি কখনো! নিজেদের নাম ( নতুন নাম ) ভূলে যায় আর দৈত্য হ্ষোগ 
পেয়ে পাঁখর ফেটে বেরিয়ে আসে তখন তারা যেন জজ থেকে জল নিয়ে 
পাথরের সুর্তির মাথায় ছিটিয়ে দেয়। তাহলে তার থেকে সোন। ও মানিক 
ঝরবে আর তাদের কখনো দানবের ভয় থাকবে না। 

একদিন তাদের নামের ভূলে দানবের আবার হল। বাদশাজাদা তাকে 
ছোবা নিয়ে আক্রমণ করলে তার পত্বী 'সাদে স্থলতান' বলে ডেকে উঠল। 
অমনি দানব পাধাপে পরিণত হয়ে জলাশয়ে পড়ে গেল । আর জল সেই থেকে 
তার রক্তে রাডা হয়ে গেল। পরে একদিন দরবেশ দেখ! দিয়ে জানিয়ে ছিলে 
সে তার কখ! অন্দারে ঠিকমতে কাজ না করাতেই ভারা পাষাণ যৃর্তি থেকে 
সোন। মানিকের .ঝরণাধার আর পেলে না। দরবেশ চকে ধাবার পর সে 
বাগানে যাওয়া আসা একেবারে বদ্ধ কবে দেওয়া হল। 

এ গল্পটিতেও রাজার তিল ছেলে, তবে মেয়ের উল্লেখ নেই। সাহাধাকারী 
হল পরীদের বাজ! ও তার অনচর পাখি । নায়ক ছোট ভাষ্ট । তিন ভাই বিয়ে 
করেছে, তিন বোঁনকে, যেমন বামায়ণে | পরীক্ষা তীর ছোড়ায় ও বাহুবলে । 
প্রতিনাঃক আসলে ঝড়-দানব । ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা গায় রাবণের 
কাজের মতো! । দানবের দুর্গ রসাতলে। 


আট 

তৃতীয় কথার বিষয় প্রথম কথার মতোই সঙ্গীর্ণ। এক রাজার পত্বী বিনা 
দোষে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিলেন । তধন তিনি সস! ছিলেন । আশ্রয় 
পান এক মুনির কুটারে । সেইথানেই ছুটি পুহের জন্ম দেন। মুনির কাছে শিক্ষা 
পেয়ে ছেলে ছুটি ওস্াদ গায়ক হয়। তাদ্র গান শুনে রাজা খুশি হয়ে তাদের 
পরিচয় জেনে তাদের পুত্র বলে গ্রহণ করেন। পত্বী অভিমানে দেছত্যাগ 
করেছিলেন । 

কথার নায়ক মুনি ধিনি বিজ্ঞ ও সজীতজ্ঞ ছিলেন 1 

এ গল্পের উড়ে! বীজ বেশী মেলেনী। কিন্তু ধে ছু একটি মিলেছে তাতে এ 
গল্পের মূল যে খুব পুরানো তা বলতে হয় । 

প্রথমে আইরিশ লাগার গল্পটি বলি ।১--'ওই পিনের মা") 


১ 15517 58585 803 7015-62155, 05051860605 52805900 2101175 0801 
11015615115 টা 55. 


২৩৮ প্রবন্ধাবলী-স্প্রথম খণ্ড 


একদিন বার ফিনূন্‌ ছুটি পোষ। কুবুর নিয়ে শিকার করতে গিয়ে এক অপূর্ব 
ম্বগী গ্েখতে পাঁয়। তাড়া করায় লে ছবিনী এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে শেষে 
ফিন্নেরই ছুর্গে ঢুকে পড়ে । ফিন্ন্‌ তা জানতে পারে নি। বাজিবেলায় হয়িগী 
খুব হ্থম্দরী নারী হয়ে ফিন্নের কাছে এসে নিজের পরিচয় দেয়। তার নাম 
সাবা (98৮৪ ), পরীছের মেয়ে । এক কালো ভ্রইদ১ তাকে বিয়ে করতে চায়। 
সে বাজি না হওয়াতে তাকে মন্ত্রবলে ছবিণী করে দিয়েছে । ভ্রেইদের এক শিষ্য 
তাকে বলে দিয়েছিল ষে ফিন্নের বাড়ি টুকলে সে দাবার তার পূর্বরূপ ফিরে 
পাবে। তিন বছর ধরে লে পণ্ডরূপ ধরে আছে। 
ফিন্ন্‌ তাকে আশ্রয় দিলে তার পরে বিয়ে করলে । স্তর পর তাকে একদিন 
যুদ্ধ করতে চলে ধেতে হয় ছুর্গ ছেড়ে । যাবার জাগে ফিন্ন্‌ মানা করে দিলে 
সাবাঁকে মে যেন তার স্বামীর অন্ুপস্থিতিকালে ছূর্গের বাইরে পা না বাড়ায় । 
কিন্ত ড্ন্্দ তকে তকে ছিল। ফিন্ন্‌ ঘাবার ছুচার দিন পরেই সে ফিন্নের 
মুর্তি ধরে তার মতে ছুটো কালে। কুকুর নিয়ে দুর্গের অদূরে দেখা জিলে ৷ তাকে 
দেখে ফিন্ন্‌ কিরে এসেছে মনে করে সাব! আনম্দে ছুটে বেরিয়ে যায় দুর্গ থেকে 
তাকে স্বাগত জানাতে । তখন ভ্রইদ কবলে পেয়ে গাকে আবার হুরিণী করে 
নিয়ে চলে যায়। ফিন্নের লোকজন সন্ধান করেও কিছু করতে পারলে না। 
যুদ্ধ জয় করে ফিন্ন্‌ ফিরে এল । সাবার বৃত্তান্ত শুনে সে খুব কাতর হয়ে 
পড়ল। তারপর সে নিজে সাবার অন্গসন্ধান করতে লাগল। অনুসন্ধানে সাত 
বছর কেটে গেল। তখন সে সাবার আশ। ত্যাগ করে আগেকার মতো যুগয়। 
করে দিন কাটাতে লাগল। একদিন সে শিকারে গিয়ে এক গুহার কাছে 
একটি সুন্দর বালক দেখতে পেলে । তার কুকুর ছুটি দৌড়ে গিয়ে ছেলেটির গা 
চাটতে লাগল। ফিন্ন্‌ ছেলেটিকে বাড়ি নিয়ে এল। তাকে নিজের ছেলের 
মতো মাছষ করতে লাগল । ছেল্টিকে জিজ্ঞাসা করা হল, তার মা-বাবা কে? 
তা-সে জানে না। জানে এইটুকু মাত্র, ঘে তাকে পালন করত লে এক ছরিপী। 
মাঝে যাঝে একটা কালো লোক এনে হরিদীকে মারধর করত । শেববারে এসে 
পে হরিদীর সঙ্গে জনেক বফাবকি করে তারপর একটা কাঠের ভাগ দিয়ে মেরে 
তাকে জোর করে ধরে নিয়ে কোথায় গেছে । ঘাবার সময় হরিখী বারবার পিছু 
ফিরে ভার দিকে চাইছিল। তারপর সে ঘুষিয়ে পড়ে কাধতে কাদতে । জেগে 


১। বহ্বিধ্‌ ধায়াধী ও নঙ্গীতজ্ঞ মুনি । 


রাষকধার তই মা, 
উঠে সে দ্বেখে হেনে অন্ত এক পাহাড় গুহায় বন়্েছে। তাব্প্ব ফিন্ন্ে 
সঙজে তার দেখা। 
ছেলোটিকে ফিন্ন্‌ নিজ্জের বলে গ্রহণ করলে। তার নাম বাখলে *ওইলিন? 
€ 0150, মানে বৃষ )। পরে সে ফিন্ন্দের মধো বড়ে! বীর বলে গণা হয়েছিল। 
কবি অর্থাৎ গাঁয়ক-কথক রূপেও তার খুব নাম হয়েছিল । 
এই গল্পটির নজে বামায়ণের উত্তরকাণ্ডের গল্পের যোগ চট করে নজরে না 
পড়লেও গভীর বটে। রাম পত্ঠীকে হারিয়েছিলেন তবে পুহ পেক়সেছিলেন। 
পুত্রত্ব় সঙ্গীতাক্ষ ছিল এবং পরবর্ডীকালে বীর বলে গণা হয়েছিল। ভ্রাই- 
হবিণী বাপারটি দ্বিতীয় কাহিনীর লঙ্গে সংক্লি্ই । রাম কোন মন্্রসিদ্ধ মুনির 
কন্যার যনোছরণ করে বিবাহ করেছিলেন । আইরিশ গল্পের লাবার সঙ্গে 
ফিন্নের সম্পর্কও সেইরূপ । আর সাবার হরিণী হওয়া ব্যাপারটি আর একটি 
পুরোনো উড়ো বীজ ঘা বৈদিক গদা গ্রন্থে১ মিলেছে । সে গলপটুকু এই-- 
প্রজাপতি (মানে জীব-সথষ্টিকর্তা ) নিজের কন্যার প্রতি আলক্ত হয়েছিলেন । 
প্রজাপতি ধরেন মুগ রূপ আর তার কনা। ধরেন মূগী রূপ | দেবতার দেখতে 
পেলেন ঘে প্রজাপতি অন্চিত কর্ষে উদ্দোগী হয়েছেন । ভারা নিজেদের মধ্যে 
এমন কাউকে পেলেন না ধিনি প্রজাপতিকে দমন করতে সমর্থ । তখন তার! 
করলেন কি, নিজেদের মধো যার। ভীষণ ছিলেন তাদের একত্র সমাবেশ করলেন। 
সেই দেবতার! সমাবিষ্ট হয়ে এক নূতন দবতা৷ হলেন। তার নাম হল ভৃতবান্‌।২ 
ভূতবান্‌কে দেবতারা বললেন অস্থচিত কর্মকারী প্রজাপতিকে বাণে বিদ্ধ করতে । 
তিনি রাজি হলেন এই শর্তে থে তাকে পণ্টদের আধিপতা দিতে হবে। তিনি 
তখন গিয়ে প্রজ্াপতিকে শরবিদ্ধ করলেন। সেই থেকে গ্রজাপতিকে বলা হয় 
গমু আর তার কন্যাকে বলা হয় লাল গাই (বা লাল ঘোড়। )।৩ 
দ্বিতীয় যূল কাহিনীর লগে এ গল্পটির বেশ মিল আছে । রামকথায় যারীচ 
কর্তৃক অপহরণ ব্যাপারে কালপুরুষ মুগশিরা নক্ষত্রের মোটিফের মিল আছে। 
আইরিশ গল্পের ওইদিন ছল কুশীলব ( অর্থাৎ কুশ ও লব একজ )। 
১। এউতরের-আাহ্ছধণ ৩৯৩ । 
২। যানে, যে উৎপন্ন হয়েছে । অন্য ব্রাঙ্মণে ইনি কতী। 
৩। বৈদিক সাহিতো গল্পটি হগশিরাঃ নক্ষত্রের জন্মকথারূপে উপস্থাপিত হয়েছে। 
যহাতার বলপবে" বিস্বৃত রামকখ!র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে এই নজের উপাই দেওয়] 


হয়েছে ! 
“অর্থখাবন্‌ সুগং রামে। রুজত্তারাগপং খা ॥২৭৮-২+ ৪ 


২৪৬ প্রবন্ধাবলী --প্রথম খণ্ড 


গর 

রামকথার একটি অদ্ভুত রকম উড়ে! বীজ মিলেছে ছোদের উপকথায় । উড়ে 
বীজটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তৃতীয় আধ)ানের সঙ্গে । তবে নায়ক বাষ নন, 
রাবণ । খ্ার রাবণ এখানে রামশক নয়, বৈদিক গল্পের প্রজাপতির রূপান্তর । 
সেই সঙ্গে দোগ আছে রাবণের এবং রামের । এখন গল্পটি বলি। এটি সংগ্রহ 
করেছিলেন বোম্পাস।৯ 

এক ছিল রাকা। সে রোজ নাইতে, মুখ ধূতে ধেত একটা পুকুরে । সে 
পুকুন্মে একট! বদ! মাছ ছিল। “ন্‌ মাছট। রাজার মুখে ধোয়। কুলকুচে। থেকে 
খাদ্যকণা খেত। তার ফলে তার গ হল। যথাকালে মাছট। প্রসব করলে 
ছুটি মানুষের ছেলে । ছেলে ছুটি বড়ে! হলে পর পুকুরের পাড়ে উঠে অপর 
ছেলেদের সঙ্গে খেলা করত 1 একদিন একট লোক অপরিচিত স্থন্দর ছেলে 
দুটিকে দেখে তাদের পরিচয় লিজ্ঞান। করে । তারা বাপের নাম জানে না, তাই 
কিছু বলতে পারলে না। তখন ছেলে ছুটিকে সে বেজপ্মা ভেবে গ্রামের ছেলেদের 
সঙ্গে খেলা করধার অন্থপযুক্ত বলে মারধর করে তাঁদের তাড়িয়ে দিলে । মাছ” 
মায়ের কাছে গিয়ে তারা কাদতে কদতে সব কথ। বললে আর জানতে চাইলে 
তাদের বাবা আছে কিনা । মাছ তখন তাদের বাপের শাম বলে দিলে--রাবণ 
বাজ । 

তারপর ছুই ভাই বেরোল বাপের খোজে । অনেক দূর গিয়ে একটা লোক 
দেখতে পেয়ে তাকে রাবণ রাজার ঠিকানা প্রিজালা করলে । তাদের প্রশ্নের 
উত্তর না দিয়ে লোকট। তাছের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে । তারা বললে, আমরা 
রাবণ রাজার ছেলে। রাবণ বাড ছিল লোকটার দেশের শক্র) ভাই সে 
স্থেলে দুটির কথ শুনে শত্রুর ছেলে বলে কেটে ফেলে । ওদের দেহ যেখানে 
পড়ে রইল সেখানে গজিয়ে উঠল ছুঃটা বাশ গাছ। গাছ ছুটে ঘখন মোটা 
হয়েছে তখন কোথা থেকে এক যোগী এসে সে বাশ গাছ ছটো কেটে নিয়ে 
গেল। ভার থেকে সে ছুটে। হাশি তৈবি করলে । সে বাশিতে চমৎকার সুরে 
গান বেরোত। হে শুনত সেই আশ্চধ হয়ে বেত। বাশি-বাজিয়ে যোগী 
ঘুরতে ঘুরতে প্লাবণ বাক্জার দেশে এল বঝাঁঞজজার কানে তার খবর গেল। 
বঙ্গ ধোগীকে ভেকে পাঠালে । বাশি নিয়ে যোগী রাজার সাধনে আসতেই 
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রামকথার-তস্ ২৪১ 


বাশির মধ্যে থেকে ছেলে ছটি বেরিয়ে এল । তাদের হুখে তাঁছের পরিচয় 
পেয়ে রাজা তাষ্জের নিজের বলে গ্রহণ করলে। যোপীকে প্রচুর পুরস্কার 
জেওয়া হল। 

গল্পটিকে তৃতীয় কাহিনীর সঙ্গে যেলাত গেলে,-রাবশম্ রাম; মাছ», 
সীতা; ঘোগী  বান্মীকি; ছেলে ছুটি ও ধাশিম্কুশ ও লব। 

আহারের ফলে গর্ভসঞ্চারের বাপার ফিজিপিন রামকখায় আছে ।২ বাম- 
সীতার জলকেলির ফলে সীতার গণসঞচারের উল্লেখ আছে মালয়ের রামকথায় ৩ 

এখম প্রশ্ন হচ্ছে গল্পটির নায়ক রাম না হয়ে রাবণ ছল কেন। ভ্রান্তিবখে 
রাম-রাবণ নামের বিপধয় ঘটেছে,-এ অনুমান খুব টেকলই লয় | বামাকণ 
হরিবংশ ইত্যাদিতে রাম-লাগার (988৪) মতো! রাবখ-দাগাও আছে। দূর 
অতীত কালে ঘে এই ছুই সাগার মধ কাহিনীর অদল-বদল হয়নি তাই বা ফে 
জোর করে বলবে । শীত। রাবণের কন্যা, সে কন্যায় আলক্ত হয়েছিল, দৈব 
নানাকূপে সে মিলনে বাধা দিয়েছিল--এ গল্প তো বিভিন্ন রাম-কথায় হথেষ্ট 
মিলেছে। শুধু হোদের গল্লেই নয়, স্বীপময় ভারতেও রাম-কথা রাবণ-কথা 
রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল । ফিলিপিন বাম-কথা কাব্যের নাম 'মহ!রাঙগিম্া 
লাওয়ানা' (»মহারাক্তঞ। রাবণ), মালয়ের একটি প্রসিদ্ধ রাম-কথা রচনার নাম 
“হিকায়ৎ মহারাজ রাবণ (৮ মহারাজা রাবণের কথা )1, 

এর থেকে অঙ্গমান করতে পারা যায় ধে গোড়ার দিকে কোন কোন 
লৌকিক গল্প বীজে কাহিনী রাবণরাজার গল্প বলেই চলিত ছিল। বাম ছিলেন 
আগন্ধক রাজপুত্র, আযভভেঞ্চারার । সাগ! ছিল আসলে রাবণেরই | রাবণই 
ভ্রইদ্‌ বাল্ীকি । রাবণই বৈদিক গল্পের প্রজাপতি ৷ 


দখ 

মহাভারত বনপবে রামকথার থে বিস্তৃত বর্ণনা্টির কথা আগে বলেছি, 

সেটিকে “মার্কগ্ডের রামায়ণ' বলা ঘায়। এ কথ মার্কগেয় মুনি বলেছিলেন 

যুধিষ্টিরকে জৌপদী ছরণের লজ্জায় তাকে সান্বনা দেবার জনো । এ কাহিনীতে 

উত্তরকাণ্ডের সীতা পরিত্যাগের কাহিনী নেই । কুশ-লবও নেই । বান্মীকির 
কোন উল্লেখই নেই। 


*। ব্াম-কখ/র প্রাক ইতিহাস পৃঃ ১৯ জবা 
৩। খ্প১২২,২। 


১৬--(১ম খও) 


২৪২ প্রবন্ধাবলী -- প্রথম খণ্ড 


এ কাহিনীর শেষ শ্লোকের শেধার্ধ মহাভারতে অনা সব কথাগুলিরই মতো ।৪ 
তথ্যে দেবর্ধিসহছিত; সবিতং গোষতীম্‌ অন্থ। 
দশাশবমেধান্‌ আহে জরুখ্যান্‌ ল নিররগলান্‌ । ২৯২-৭ । 
“তারপর (রাম) গেবহির সহিত গোষতী নদীর ভাটিতে দশ জশ্বমেধ অন্থ্ান 
করেছিল অজ ভোক্সা বস্ধর আয়োজন করে $' 


এগার 

এখন রামকথার আলোচনা শেষ করছি রামায়ণ-কাবোর বিভাগগুলির 
নামকরণ নিয়ে কিছু বিশ্লেষণ করে। রামায়ণ ছ কাণ্ডে বিভক্ত,»-বাল (দাদি), 
অধোধ্যা, অরণ।, সুন্দর, কিছিন্ত্যা (কিছ্বিত্ধা ) ও লঙ্কা [যুদ্ধ )। ছুটি ছাড়া সবই 
স্বান-বাচক | 'বাল' কাণ্ড নামটির কোন ব্যাখ্যার আবশাক নেই, কিন্তু 'হুন্নর' 
কাণ্ডের আছে। তার আগে 'অধোধা' ও “কিছ্বিদ্বা' ( কিন্িন্কা) সঙ্ষেদ্ধ কিছু 
বলবার আছে। 

দশরথের রাজধানীর নাম অধোধ্য।। নামটির মানে কী। অথর্ব সংহিতায় 
“অযোধ্যা শবটি আছে, মানে “ধার সঙ্গে যুদ্ধ করা ধায় না, অজেয়”। কিন্ত 
নগরের দুর্গ অথবা রক্ষীব কোন উল্লেখ নেই । তা! ছাড়া নামটি এতিহাসিকও 
নয়। ইতিহাসে ও বৌদ্ধ সাহিতো এ নগর 'সাকেত' নামেই প্রসিদ্ধ । স্থতরাং 
নামটি রূপকথার হওয়াই সম্ভব । তাহলে অর্থ হবে “যুদ্ধ করবার অনুপযুক 
শান্তিপূর্ণ ।” 

“কিছ্ধিদ্ধ্যা' ( কিছ্বিন্ধা)। নামটি বিশেষ ফৌতুহছলোচ্দীপক | এ নামটি বিশুদ্ধ 
রূপকথার । বালী-স্থপ্রীবের স্থান । কমার অনুযান হয়, নামটি এসেছে কিস্‌- 
কিম্-ধা। (ধা) থেকে | মানে, "কে-কাকে-চেনে" বালী-সুগ্রীবের এক চেহারার 
ইনঙ্গিতময় । 

সথজর' কাণ্ডের বন্ধ অত্যন্ত অনুন্থর,-- সীভাহরণ ও রামবিলাপ | এ নাষটির 
বাখ্া কেউ দিতে পারেন নি। অথচ মানে হাতের কাছেই আছে। 'হন্দর' 
এসেছে বৈদিক “সথনর' থেকে, আবেন্তীয় “ছনর' প্রাচীর পারসীক 'ছুনরা' 
আধুনিক ফারসী 'হসুক' | মানে দক্ষ, বিজ, লক্ষে জানবান্‌ ও শক্তিমান্। এই 
অধ বাংল। “নরন্ন্দর' কখাটিতে এবং বিদাধনুন্দর কাছিনীর হুম্দরে পাওয়া যায় । 
ঝাষাক্ণ কাছিনগতেও শুনর-_নন্দর হচ্ছে বাবণ। (বৌদ্ধ সাছিতো এক সপ? 
জানবের নাম “হুলার' 1) এই নামের দ্বার! প্রতিপন্্ হয় যে, হন্দরকাণ্ড নামটি 
কাহিনীর একটি গ্রাচীন স্থজ ধরে রেখেছে। 


১ বাত সক অরিন 


৪1 কাষকধার প্রাক ইতিহাস, পৃঃ ২৫৯ উধ্য। 


সীতাকথ। প্রাীনতর ? 


রাম-সীতার কাহিনীর মধ্যে ঘে রূপকটুকু লুকিয়ে আছে তা! ভারতীয় 
অছাকাবাটির নায়ক-লান্িকার নাম ছুটি নিয়েই জমে উঠেছে । আমি একাধিক 
প্রবন্ধে বলতে চেয়েছি যে, অ-বন্ক ও অ-বাক্তিবাচক মূল শব্ধ ছুটি ভিন্স্থানে 
ব্যক্িবাচকতার অঙ্কুরোদ্গম্‌ করেছিল এবং পরে ত। ভারতবর্ষে রামায়ণ 
কাহিনীতে জমাট হয়ে ঘায়। বিবেচনা করে দেখলে বোবা ধায় যে, সম্ভবত 
লীতার চরিত্রই আগে জমাট বাধতে শুর করেছিল। এবং তা। ঘটেছিল 
ভারতবর্ষে । রামচরিত্রের জমাটবাধন শ্বতগ্ভাবে শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রাচীন 
ইরানে । একথা আমি 'রাঁষকথার প্রাক ইতিহাস' পুন্তিকাটিতে দেখিয়েছি । 
ওই নিবন্ধটিতে 'রাম' নামটির (অথব! বিঙ্লেষপটির) প্রথম প্রয়োগেষ উদাহরণ 
দিয়েছিলুম খগবেদের দশমমণ্ডল থেকে একটি গ্নোক (৩.৩) উদ্ধার করে। 
এই শ্লোকটির অন্গবাদে ও বাধ্যায় একটু ক্রটি রয়ে গিয়েছে। সেক্রটি এখন 
সংশোধন করা প্রয়োজন । আমার মনের মধো তখন ঘুরছিল রামায়ণ- 
কাহিনীর তিনটি যূল চরিআ _রাম, লক্ষণ ও সীতা। তাই আমি গ্সোকটির মধো 
তিন ব্যক্তিকে দেখাতে চেষ্টা করেছলুম । পরে বুঝেছি ও ব্যাখ্যায় আমার 
কষ্টকল্পনা ছিল। ও ক্সোকের প্রথম অর্থে রাম-সীত। আর দ্বিতীয় অর্থে 
দ্বশরখ-রাম ছাড়। আর কোন ভূমিকা-কল্পনার স্থান নেই। গ্লোকটি এখানে 
অন্বাদলহু উদ্ধত করে দিই-- 
ভক্রো ভঙ্্রয়। সবমান আগাৎ 
খবসারং জারে। অন্ত্যেতি পশ্চাৎ। 
স্প্রকেতৈর ছাভির অগ্ির বিতিষ্ঠন 
রুশদৃভির বনৈর্” অভি রামম্‌ অস্থাৎ। 
স্পিন (রাম) ভঙ্গার সঙ্গে এগিয়ে চললেন। ভগিনী পিছু পিছু আনছে। 
সমুদ্দরল জ্যোতিতে স্থির হয়ে অনি (দশরথ) জোোতির্যয় আভাক্ রামের লামনে 
ঈাড়িয়ে রইলেন ।' 
ছবিটি রামমীতার বনগমনের দৃণ্ত । এর মধ্যে লক্ষণকে টেনে আনা কিছু 
কষ্টকল্পনার ব্যাপার । রামকখার কোন কোন প্রাচীন প্রত্বরূপে লক্ষণ চরিআই 
নেই। রামকখার মৌলিক প্রসঙ্গে লক্্ণচরিজ অবান্তর । 


২৪৪ প্রবন্ধাবলী--প্রথম খণ্ড 


রাষকথার লঙ্গে উত্তরকাণ্ডের কাছিনীর কোন আনল যোগাযোগ নেই। 
ঘেটুকু আছে তা গল্পের খেই জোড়বার মতো। উত্তরকাণ্ডের কাহিনী 
রামকথার অঙ্গ বলে স্বীকার করে নিলে একটা বড়ে। সমস্ত গড়ায় । সে 
সমস্যার দিকে কোন লমালোচকের দৃষ্টি পড়েছে বলে আমি জ্ঞাত নই। সে 
সফস্া উড়িয়ে জেবার নয়। 

ফুশ ও জবকে যদি রাম নিজ্জের ছেলে বলে স্বীকার করে নিলেন তা হলে 
তাদের কাউফে অধোধার পাটে না বলিয়ে অযোধ্যাকে উজার করে প্রয়াণ 
করলেন কেন? কেন তিনি লব-কুশের কাউকে কাছে না রেখে তাদের অন্ত 
স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন? তীর পিতা তো চার ছেলের বেলায় এসব ব্যবস্থা 
করেন নি। 

ত? হলে কী বুঝব কুশ-লব তীর সপ্তান হলেও তার! রাজসিংহামনে বসবার 
ষোগা ছিলেন না 1? এখানে উল্লেখ কর। যেতে পারে যে, ভারতবর্ষের কোন কোন 
প্রচলিত বামকথায় নামের পুত্রকে বানর বলা হয়েছে। শীতাকে উদ্ধারের 
পর হ্ভুমানের লগে রামের ব্যবহার পুত্রবৎ মনে হুয়। এই প্রলঙ্গে মনে করতে 
হয় নাম ছুটির মৌলিক অর্থ। “কুশ” মানে কৃশাষন, “লব” মানে কাটা, 
কাটার, কাটাগুলো অব! খণ্ড। 'শীতা' নামের মৌলিক অর্থের সঙ্গে এ অর্থ 
বেশ খাপ খায় । ছেলে ছুটি যদি চাষাড়ে হয়ে থাকে তাহলে তাদের রাজ করে 
পৈতৃক নিংহাসনে বদানো বায় ন।। 

“সীতা নামটির আলল অর্থ চষা ভূইয়ে লাঙলের রেখা ঘা ধরে চাষী বীজ 
বুনে ধায়। এই অর্থ রামকথা থেকে একেবারে মুছে যায় নি) খাগবেগের 
একটি স্ক্তে (৪.৭) এই সীতা নারীরূপাপিত হয়ে দেবীজনোচিত বন্দন। 
পেয়েছেন (“লীতে বদ্দামহে স্বা”)। 


উত্বরকাণ্ডে এলে সীত। ও লব-কুশের সম্বন্ধে এই কয়টি প্রশ্ন জাগে । কেন 
শীতাকে পরিত্যাগ করে আন! হল? কেন বান্মীকি--ধার বিশেষ দেখাসাক্ষাৎ 
ইতিপূর্বে মেলেনি তিনি শীতার তত্বাবধায়ক হয়ে গেলেন? কেন সীতা পাতাল 
প্রবেশ করলেন? কেন লব অথবা কৃশ 'অধোধার সিংহাসনে বসল না? 
প্রশ্থগুলির উত্তর থেকেই উত্তরকাণ্ডের অগ্ডিনান্তি সমশ্তার সমাধান হবে। 

প্রথম প্রশ্নের জবাব । লীতাস্উর্বর কৃবিক্ষেত্র-চবা! । তাতে বীজ ছড়ালেই 
খালাস। যাঠ যেমন ছিল তেমনি খাকে। চাষী ফসল ঘরে আনে, মাঠকে 
নয়। স্থতরাং চাষের পর মাঠ ছেড়ে আল! অতান্ত ত্বানাবিক ব্যাপার । 


লীতাকথা প্রাচীনতর ? ২৪৫ 


দ্বিতীয় প্রঙ্ের জবাব । মাঠ খোল! পড়ে খাকে। তার তত্বাবধান করেন 
লেই স্থানের অধিষ্ঠাত! দ্বেব বা দ্বেবজন । খগবেদে এমন দেবতাকে বলা 
হয়েছে --“ক্ষেত্রস্য পতি?” । পরবতীকালে এমন দেবভাবন! নাম পেয়েছে 
“ক্ষেত্রপাল” । খোল মাঠের ক্ষেত্রপাল বলতে উই চিপি ছাড়। আর কী হতে 
পারে? তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই বালাকি হয়েছেন সীতার ততাবধারক । 

তৃতীস়্ প্রন্ের জবাব। ফসল উঠে গেলে পর ত্ৃমিতে আর লাঙলের 
বেখাটুকুর আভালও থাকে না । তখন কৃতি লীতাদেবী মাটির তলায়, মাতা 
পৃথিবীর অন্তঃপুরে চলে ধান। এই হুল সীতার পাতাল প্রবেশের লহজ অর্থ । 

চতুর্থ প্রশ্নের জবাব। কুশ আর লব শব্ঘটির মৌলিক অর্থ একটু আগে 
বলেছি । এককথা বলা বায় “কুশীলব” মানে কাট। ঘাস (বা কাটা বাজে 
ফলল )। ফমলের মতো ফসল নয়, তাই ভার! উত্তরাধিকারীর সম্মান সমাদর 
পায়নি। 

এই চারটি প্রশ্বের জবাব থেকে বলা ঘেতে পারে ঘষে, উত্তরকাণ্ডের গল্পটি 
একটি প্রিমিটিভ রূপক গল্প যার সঙ্গে রামকথার ঘোগাখোগ কল্পন। মোটেই 
আবশ্তিক নয়। 

যদি কোপাও বিন্দুমাঅও সযর্থন মেলে তবে এই অন্মান জোরদার হুয়। 
এইবার সেই চেষ্টা করি। 

বৈদিক আধর! ভারতবর্ষে আসবার আগে থেকেই কিছু কিছু রুষিকার্ধ 
শিখেছিলেন । কিন্তু তীদের প্রধান জীবনোপায় ছিল পশ্জপালন। এদেশে 
এসে তারা ধীরে ধীরে পশুপালন বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে প্রায় পুরোপুরি 
কষিজীবী হয়ে পড়েন। খগবেছের অধিকাংশ কবিতায় ভাদ্র পূর্বতন 
বৃত্তিরই প্রতিফলন দেখা বায়। তাইতাদদের ধরিত্্রী মাত পৃথিবীকে তীয় 
“অদিতি”-__বন্ধনহীন গোমাতা কল্পনা করেছেন। নবীন বৃত্তির প্রতিফলন পাই 
পরবর্তা কালের বৈদিক সাহিতো, এবং দৈবাৎ খগবেদে। (জাগে দেখুন )। 
নবীন বুত্তির দেবভাবনা--লীতা, সরস্বতী ইত্যাদি_-বৈদিক আর্ধর] বৃত্তির সঙ্গে 
সঙ্গে বাইরে থেকে পেক্েছিলেন । কেনন] তাদের জাতিগোর্ঠী কারো এতিছ্ছে 
এ দেবভাবনা নেই। (ষেটুকু আছে তা অন্যদেশ থেকে নেওয়া! বলে 
প্রমাণিত হয়েছে ।) 

কোথ থেকে ভারতীয় আর্ধর। এই কৃষিদভাতা বাঠপকভাবে পেলেন লে 
প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর ধন দিতে পারা যায়। 


২৪৬ প্রবন্ধাবলীস্প্রথম খণ 


বর্বর! এদেশে আসবার হাজার-দেড়হাজার বছর আগে থে নিম্ভুসভাত! ছিল 
মে লভাত! কষিনির্তর ছিল বলে পর্িতের1 সিদ্ধান্ত করেছেন । হতরাং এদের 
কাছ থেকে আমর! দীতা-কখার প্রাক্-ইতিহাসের হবি ইঙ্গিত পাই তা হলে 
তা আমার অন্কঘানের লমর্থক হতে পারে । 

লিদ্ুলভাতায় ধর্মবিশ্বাস অথবা ধর্মাচরশ কেমন ছিল তা! জানা ধায়নি । 
তবে অনেক ছোটখাট সীল পাওয়। গেছে ধাতে এমন অনেক মৃতি আগে 
ঘা প্রকাশ্যে না থেকে ঘরোয়া ভাবে পুজা পেত বলে মনে হয় । একটি দেবতা 
সন্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই। ইনি ষোগী নকুলীশ পণ্ডপতির পূর্বরূপ বলে 
মনে হয়। এ ছ্বেবতার উদাত লিঙ্গ লাঙলেরই প্রতীক । লিঙ্গ-পৃজা থে দিদ্ধু- 
লতাতায় বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। দু-চারটি সীল-মূতিতে 
দেবীর গেোতন। আছে। 





প্রথম লীল 

নীচু খাটে ধোগাসনে উপবিষ্ট--নকুজীশ পশ্ডপতির মতো! একটি মৃতি, 
তার ছুপাশে ছুঙন উপানক বন্ধনা করছে তাদের পিছনে ছুটি সাপ উঁচুতে 
ফণ। ভুলে উপাসকন্দের মতো দেবীর দিকে চেয়ে গাড়িয়ে আছে। এই সীল 
ছবিটি দেখলেই মনে পড়ে ধায় ফৃতিটি ঘি নারীর হয় মনস! মঙ্গলের কথা-_ 
দেবী মনষার ছুপাশে ধনা-মনা ও তাদের মর্প-্বরূপ । (প্রথম সীল ) 

দবিতীয় সীল ছবিতে দেবী-উলঙ্ষ-দাড়িয়ে আছেন অঙ্থথ বৃক্ষের দুটি কাণ্ডের 
মাঁধধানে। তার ভানগিকে এক উপাসিক! বা স্থাটু মুড়ে হাত জোড় করে 
দ্নেবীর দিকে বাড়িয়ে আছে। তার পিছনে এক বড়ো ছাগল বা ভেড়া, তার 
মুখ মানুষের মতো! । একটু তফাতে সারি বেঁধে আগুপিছু করে গীড়িয়ে 
রয়েছে সাতজন মেয়ে । পিঠে তাদের চুল সুলনো, মাথায় তাদের লম্বা পাখির 


সীতাবথা গ্রাচীনতর ? ২৪৭ 
পালক ( মহুর পুচ্ছ1)। দেবীর বাদ্ধিকে উপাপিকার লম দূরত্বে একটি ঈহৎ 





দ্বিতীয় সীল 


লম্বা বাক্সর মতো আছে। খাচাছতে পারে। (তাহলে তাতে কোন পোহা 
জীব থাকতে পারে ?) জলপাজও হতে পারে । 

নারীম্ৃতিটিকে ঘক্ষী অপ.সর1 অথবা ভাকিনী মনে করা] ধেতে পারে। 
উপাস্য ও উপামিক! ছুজনেই উলঙ্গ এবং এলোকেশী। স্থতরাং ভাকিনী 
হওয়া সম্ভব। অপ.সরাগা ভেড়। পুষত, আর ভাকিনীরা পুরুষ মান্থবকে 
ভেড়। করে নিজের অধীনে রেখে দিত । তাই পুরুষমূখ ভেড়ার ছৰিতে ভাকিনী 
নির্দেশ করে । সারি বাধা সাতজন এলোকেশী নারীমৃততি খগবেদের একটি 
বিষঝাড়া মন্্রেরে কথা (১.১৯১.১৪) ম্মরণ করায়--“সগ্ু স্বপারেো। অশ্রুবঃ” 
("সাত বোন তারা! আইবুড়ো? ))। উপাসিকাকে ধরলে এদের আটজনকে 
দেবী চত্তীর অঞ্টনায়িকাওর গ্রতিরপ বলেও ধর! যেতে পারে । ( দ্বিতীয় শীল) 


২৪৮ প্রবন্ধাবলী--্প্রথয খণ্ড 


তৃতীয় নীলটির দুদিকে ছাপ, একই বিষন্ের ছুটি দৃশ্য । কোন্টি জাগে 
আর কোন্টি পরে তা বোববার উপায় নেই । মার্শাল লাছেৰ হড়গার প্রাঞ্থ 
এই লীলটিকে ছবির পৌরাপর্ধ ধা ধরেছেন তা আমার মতে ঠিক নয় । মার্শালের 
অনুমিত প্রথম পিঠ জাসলে দ্বিতীয় । দ্বিতীয় পিঠ আল | এইভাবে দেখেই 
আখি ছুপিঠেরই ছবি ছুটির তাৎপর্য ধরতে পেরেছি । অর্থাৎ একরকম তাৎপর্ধ 
আমার মনে ক্েেগেছে। ছবি ছুটি গেইমত সাজালুম। (৩য় নীল)" 





তৃতীয় নীল : দ্বিতীয় পিঠ (মার্শাজ্র যতে প্রথম 


প্রথম ছবিতে একজন পুরুষ কাটাবি বা কাস্তে হাতে দাড়িয়ে । তার 
সামনে এক উলঙ্গ স্ত্রীলোক বসে। তার মাথা থেকে গাছ বেরিয়েছে পাতা 
ছড়িয়ে। দ্বিতীয় ছবির ব। দিকে ছুটি জন্ক-মান্ষ অথব। ভূত-মানষ সামনা 
সাষনি রয়েছে । ডানদিকে এক উলঙ্গ শ্রীলোক মাথা নীচের দিক করে শুয়ে 
আছে। তার গর্ত থেকে গাছ বেরিয়েছে পাতা ছড়িয়ে । ছুটি ছবিতেই কিছু 
লেখা আছে অঞ্জনা অক্ষরে । ছুটি ছবিরই অক্ষরগুলি প্রায় একরকম। 

প্রথম ছবিটি লীত পরিত্যাগের ইঙ্গিত দেয়! চাষী (অথবা চাষীর 
প্রতিনিধি, -লক্ণ ) চষা মাঠ ছেড়ে চলে আদছে (অথবা ফসল কাটতে 
গেছে ), চষা মাঠ প্রতিবাদ করছে। দ্বিতীয় ছবিটিতে জন্ত-মান্ছয ছুটি যেন 
লব-ুশ, চষাঁমাঠের ফসল। উলঙ্ স্ত্রীলোকটি যেন পরিত্যাক্ত চষা-মাঠ, 


সীতাকথা প্রাচীনত্র ? ২৪৬ 


ফসল তোলা হয়ে গেলে সে মাঠের আত্ম! ছেন ভূষিগর্তে প্রবেশ করে বিশ্রাম 
নিচ্ছে। 


লীতা-কখা বদি প্রতীক হয় তবে তার গরাবস্থায় পরিত্যাগের পর পাভাল- 
প্রবেশ পর্বস্ত কাহিনী আসলে এযনি ছবির অনুযায়ী হওয়া খুবই সন্ভব। 
ফাহিনীটির কোন স্পষ্ট আভা ভারতবর্ষের বাইয়ে ক্বাধীন্ভাবে মেলেনি। 
স্থতরাং কাহিনীটি এখানেই গড়ে উঠেছিল। সিন্তুসত্যতা কৃষিষৃলক। 
তাদের যধ্যে লীতাকথার এই অংশটুকুর উদ্ভব হওয়। খুবই সম্ভব । 

ছবির সঙ্গে এই থে মিল দেখালুম এ সবটাই কল্পনা । তবে ভ্তরলা করি 
এ কল্পনায় কষ্টসাধাতা বেশি নেই। দি মিল সতাছয় তবে তা লিপির 
পাঁঠোদ্ধারে সহায়তা করতে পারে । 


কর্তাভজার কথা ও গান 


'এধ্যাত্সাধনায় আচার-অন্ু্ঠান তত্ত্রমঞ্কে উপেক্ষা করে হ্ায়বৃত্তিকে 
সবার উপরে স্থান দিয়ে ভীচৈতন্ত বাঙালির বাক্তি ও লযাজ চেতনায় নৃতন 
প্রেরণ] জাগালেন। মুসলমান অধিকার কায়েমি হবার আগে থেকেই দেশে 
অধ্যাক্ষচিন্তায় এবং সমাঁজশাসনে ক্রাঙ্বণের লার্ঘভৌমতা স্বীরুত হয়ে 
এসেছিল । মুললমান অধিকারের ফলে সমাজে ত্রাদ্ষণ প্রায় দণ্ুমূণ্ডের কর্তা 
হয়ে উঠল। ব্রাঙ্ষণের আনুগত্য ছাড়! দেশের ও শের কাছে বড়ো হবার 
ফোনো৷ পথ রইল ন!! এমন অবস্থায় যারা নির্ধন, অশিক্ষিত, লমাজবহিতূত, 
লদাচাবহীন তার] বৃহত্তর মমাজের পরিধিপ্রান্তে নির্বাসিত হল) অনেকে বাধ্য 
হল অন্ত লমাজ আশ্রয় করতে । হিন্দুসমাজের এই আত্মঘাতী উকেন্ত্রিক ও 
বিশ্রংলনগীল প্রবণতা! ঘধন গ্রকটতম সেই লংকটের দিনে প্রীচৈতন্ত ব্রাহ্মণ-য়েচ্ছ, 
্ী-শৃক্, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্থ ভে গ্রা্থ না ক'রে সকলকে ডাক দিলেন 
নিঃসীম উদ্দার আকাশের তলে হুরি-নংকীর্তনে | তার চরিত্রমহিমান্স, তার 
ভাবতন্নকতায় হিন্দু সমাজের বড়ো বড়ে! সংস্কার বাবধান ঘুচে গেল। মান্ছষে- 
মান্ধযে কোনো তফাত রইল না ধর্মের আদরে, ধেখানে ভেদাভেদের গণ্তী ছিল 
নির্ধমতষ | ভ্তক্তিকে তপশ্চর্যার উপরে স্থান দিলেন গ্রটৈতন্ত, ভক্তকে ভগবানের 
উচুতে। চগবান্‌ যকষৈশ্বর্ষশালী, ভক্ত দীন। কিন্তু সে ভগবানের মহিমা 
নয়, ভক্কেরই সর্বত্যাগী প্রেম। ভগবানকে রাজনিংহাসনে বলিয়ে ভক্ত 
স্বেচ্ছায় ভিক্ষার ঝুলি কাধে নিয়েছে । দারিজ্রোর এই মহনীয়ত। অধ্যাত্মচিস্তায় 
নবীন বেগ এনে দিলে যোড়শ শব্খান্ধীতে । 

শ্ীচৈতন্বের ভিরোধানের পর ধীরে ধীরে উদার বৃহৎ বৈষ্ণব সমাজে 
আচার-বিচার-অনুষ্ঠান-সংক্কারের ছোট-বড়ো দেওয়াল উঠতে লাগল। 
শ্রীচৈতন্তের সহজ ভক্কিরসধার। নতুন শাস্ত্রের ও নব নৈ্টিকতার ভাড়ে মুদদো- 
চাপা পড়ল। গুর আগে ছিলেন দৃতী, এখন হলেন মহ্থাপ্রতীহার । 
বংলীবটের তটে নিত্য ধেস্থ চরানে। রাখাল অচলাম়তনের গর্ভগৃহে জব হলেন । 
তার খেলুড়ি নজরবন্ধী ছয়ে রইল বাইরের উঠানে । ভগবানের প্রাপা অধিকার 
করলেন গুরু | গৌসাই উপাধি তারই কায়েম ছল । 


কর্তাভজার কথা ও গান ২৫১ 


শ্ীচৈতন্তের প্রাণবান্‌ সভা ধর্ম মাছষের যনকে জাগিয়ে দিয়েছিল । লে 
মনক্ষে আর একেবারে তুষ পাড়ানো গ্রেল না। তক্কিরসের প্রশস্ত নদীর 
মুখে বাধ পড়ল, জল ছাড়া হতে লাগল কাটা খালে। কিন্তু এহ বান, 
সহ্জ-রসধারা বিচ্ছেদে বইতে লাগল তলে তলে সমাজবহিতূতি অনাচার- 
লাঞ্ছিত সথদবিদ্ সাধকগোঠীর চিত্তক্ষেতকে সবুম-উর্ধর করে ছিয়ে। আউল- 
বাউল-দরবেশ-্সাই নামাক্কিত এই “সহজ” সাধকগোঠীই চৈতন্ত-সাধনার 
স্বাভাবিক অধর-সাধক । 

অষ্টাদশ শতাবীর মাঝের দিকে ধখন কালের হাওয়ায় দিক্-পালটানোর 
স্থচন! হচ্ছে তখন এমন একজন “সহ” সাধক আবার উদার ভক্তিসাধনাকে 
গোষীগুহা থেকে বাইরে টেনে এনে ধর্ষসাধনায় সকল যাঞ্জষের সমান 
অধিকারের দাবি মেনে নিতে চেষ্টা করলেন। ইনি কর্তাভজাসন্প্রদাগ়ের 
আদিগরু “সত্য মহাগ্রভূ” আউলেচাদ। এঁর সম্বদ্ধে জনশ্রুতি সন্বল। 
সে জনশ্রতি কিছু কিছু সংগ্রহ কবে গেছেন ছোরেস হেম্যান উইলসন শাহ 
ইংরেজি প্রবন্ধে, এবং অক্ষয়কুমার দন্ড তীর বাংলা বইয়ে । অনাতও 
টুকিটাকি খবর পাওয়া যায়। 

প্রসিদ্ধি আছে, উলাগ্রামবাসী মহাদেব বারুই তার পানের বরোজে 
নামগোত্রহীন শিশুকে পেয়ে মান্য করেনল। ইনিই আউলেচাদ । এই 
নামকরণের হেতু সঠিক বলা যায় না। বালাকাল থেকেই এর ধরন ছিল 
পাগলাটে। সেজন্ত “আউলে” (আকুল) নাষ হতে পারে । আর আউলেচাদ 
মুসলমান কলন্দর-ফক'রের মত বেশ করতেন। সে কারণেও “আউলে” 
€ আউলিয়! সুফী সাধকের উপাধি ) নান সম্ভব । আউলেটাছের গুরুর হদিশ 
মেলে না। এ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নয় যে, তিনি হয়তো কোনো 
মুমলমান সহজ-সাধকের শিল্ত ছিলেন। আউলেঠাদের মুনলমান শিন্ত ও অনেক 
ছিল। কর্তাতজাদের সম্প্রদায় মূনলমাপ গুরু ( “মহাশয়” ) অজ্ঞাত ছিল না। 
আউলোদের শিষ্বুবাঁও অনেকে ফকীরের মত থাকতেন । ছড়ায় আছে-- 

আউলেঠাদ দোয়া! গরু সঙ্গে বাইশ ফকীর বাছুর তার। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মনাধনায় ও ধর্মানুষ্ঠানে যেধানে হিন্দু-মুললমান-মত- 
নিরপেক্ষ উদ্ধার সময়ের প্রকাশ হয়েছে সেখানেই “শতা” কথাটি একটি 
বিশেষ মর্ধাগা পেয়েছে । ফী সাধকের! খল্লাহছুকে ঘখন পার্সন্যাল ঈশ্বর 
বলে ভাবতেন তখন তাকে নাম দিতেন “হকৃ, সত্য । এই “হুক্‌”-এরই প্রতিধ্ষনি 


২৫২ প্রবন্ভাবলী - প্রথম খণ্ড 


পাই সতাপীর-সতানারায়ণে১ আর লতা--মহাগ্রতৃতে । বর্তানজারা সত্যের 
উপর খুব কোক দিয়েছেন। তাদের এ সত্য নীতিকথার ব্যবহারিক নত্য- 
মিথ্যার সত্য নয়, এ সতা দেশকানাতিশায়ী অন্বয় অটল সত্তা, সৎ। 

চিন্তায় বাফো কর্মে পতা ও সহজ আচরণ আউলেচাদের প্রধান উপদেশ । 
পুরানো একটি গানে আ লেটাদের সতানিষ্ঠার, সহজ-স্থিতির ও ভাবনির্তভরতার 
ছবি ফুটেছে 

এ সাবের মাতুষ কোথ! হতে এল 
এর নাইক রোধ লঙ্ধা তোষ মুখে বলে লতা বল। 


এর নে বাইশ জন 
সবার একটি মন 
“জয় কর্তা' বলি বাহু তুলি করলে প্রেমে ঢলাঢল 


এ ঘে ছারা দেওয়ায় মর বাচায় এর ছকৃমে গজ গখোল ॥ 

অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে শ্্রী-পুরুষ সম্পর্কে কঠোর সংধমের উপরেও খুব 

জোর দিয়েছিলেন কর্তাভজা সাধকের! । তাই ছড়ায় বলে -- 
মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা 
তবে হব কর্তাভজ]। 

আউলেটাদকে ভার ভক্তরা উচৈতগ্ঠের অবতার বলে মানতেন। টৈতন্ত- 
চরিতামূত ভাগের ধর্মগ্রস্থের মধো প্রধান ছিল। বৈষব-ধমের সঙ্গে কর্তাতজ্জার 
নাড়ীর ধোগ কখনো ছিল হয়নি । তবুও কর্তাভজারা সাম্প্রপ্নায়িকতা সমস্ত 
এড়িয়ে চলেছিলেন। তার উপানাকে নাম দিয়েছিলেন কর্তা, ঘেমন কোনে! 
কোনে সাধক সম্প্রদায় বলত সাই ("ম্বামী”)। এই কর্তা, ঘরের কর্ত' 
আর সাধক লেখানে গিয়ী ; মৃতবাং সম্প্রদায়ে সাধক ছাড়! বাক্কির নাম হল 
প্ৰরাতি" ( বরধাআী )। শুধু মৃণঙ্ষমান বাঙালি কবিরাই ঈশ্বরকে “কর্তা” 
বকেছেন রীতিমত । এও বোধ করি কর্তাভজার সঙ্গে স্থফীসাধনার আর-একটা 
যোগন্থজ । “কর্ড: এই নাম দিয়ে ঈশ্বরকে এবং তাদের ইষ্টথ্থরুকে ভঙ্গন। 
করত বলেই বাইরের লোকে এই সাধন! ও সাঁধকপোষ্ঠীকে চিহিত করেছিল 
“কর্তা!” নাম গিয়ে । 


৯/ মাঁনকপণয়ের মাংনক বোধ কার প্রাচীন ইরানীয় খুশী ধর্ম সম্প্রদায় প্রবর্তক 
ধানীক (গ্রীক মাঁনখোইওস- - 17187771715 ) । ইয়াণে একদা ( তৃতীয়-পন্টম শতাঙ্ছশী ) 
এই হমে'র প্রলায হয়েছিল 7 সৃফীযা একে পর স্বীকার করে নিয়েছেন! 


কর্তাতজার কথা ও গান ২৫৩ 


আউলেটাদ বলতেন, "সত্য বল", তীর জঙ্ুচর ভক্তরা যোগ করলেন 
“গুরু ধর. -“ত্য বল গুরু ধর সঙ্গে চল,” “লতা বল লঙ্গে চল এই সার কথা”।২ 
ভক্তদের কাছে মতা আর গুরু এক হয়ে গেল।৩ গুরুর উপর অটল নিষ্ঠান় 
তাদের চরিজ দৃঢ়গ্রতিষ্ঠ হল। গুরু সতা বিপদ মিখয।”--এই হল কর্ডাতজার 
সাবিত্রী মন্জ। 

আউলেঠাদের প্রধান শিবা ছিল বাইশ গন। তাদের নাম-আন্দিরাম 
( আনন্দরাম ), মনোহর দাস, নিত্যানম্দছ দান, নগ্ান দাস, লক্ষমীকান্ত, 
পালারাম (বা! খেলারাম )। কৃষ্ণদাপ, কিচু, গোবিজ্দ ( মতাস্তরে ফিছু-গোবিষ্দ 
ও রামনাথ ), শ্যাম কাসারি, ভীমনায় রজপুতঃ পাচকড়ি (বা পাচু কই্দাল ), 
শিশুরাম, বিষুঃদাস। শঙ্কর, হটু ঘোষ, বেচু ঘোষ, হরি ঘোষ, কানাই ঘোষ, 
নিতাই ঘোষ, রামশরণ পাল । 

আউলচাদের স্বৃতা হয় সম্ভবত ১৬৯১ শকানে (১৭৬৯-৭১ প্রীষ্ঠানে )। 
মৃত্যুর পর শিষ্যদের মধো ছু-মত হয়েছিল গুরুর সমাধিব্যবস্থা নিয়ে । 
শেষে দু জায়গায় ছু রকম সমাধি দিয়ে মীমাংস। হল। বউলেটাদের 
কাঁথার সমাধি দেওয়া ছল বোয়ালে গ্রামে, তার দেহ সমাহিত হল চাকদার 
কাছে পরারি গ্রামে । শেষ পধস্ত শিধাদের মধ্যে প্রধান হলেন আটজন- হটু 
ঘোষ, বেচু ঘোষ, হরি ঘোষ, কানাই ঘোষ, নিধিরাম ( মতান্তরে সহঅবাম ) 
ঘোষ, ভীমরায় রজপুত, শ্যাম বৈরাগী ও রাঁমশরণ পাল। রামশরণ 
পাল এই দলের নেতা হন এবং ইনি ও এর স্ত্রী মতীমা ঘোষপাড়ার় পীঠ 
স্থাপন করেন। আউলে্টাদের প্রত্যেক শিষ্যের নিজের নিজের দল ছিল, 
কিন্ত প্রায় সকলেই ঘোষপাড়ার সবাধিনায়কত স্বীকার করে নিলে। রামশরণ 
পালের পর সতীমা, তারপর পুত্র রামলাল পাল ("ভধূত ছুলাচন্ত্র ) 
এবং তারপর পুঙজবধূ ঘোষপাড়ার গদি পেয়েছিলেন । গুরু তার উত্তরাধিকারী 
নিবাচন করতেন। কর্ডাভজা গুরুর] “মহাশক্ক” এবং শিষারা “বরাতি* নামে 
পরম্পর উল্লিখিত হতেন । ঘোষপাড়ার পীঠাধিকারী ছিলেন প্রধান মহাশির, 
“ীধূত" । 


২। জয়নারায়ণ ঘোষালের করপানিধান বিলাল । পৃঃ ২৯৮ 
৩। “কৃফ বলে সতা কর্তা আছে একজন,” “সতা মহাপ্রযু বাঁল ডাকল লফলে। 
এ প:ঃ ৯২১ 
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জনশ্রুতি বলে থে, ছিয়াতরের মন্ত্রের সময়ে (১৭৬৯-৭* ) সুখসাঁগবের 
হাটে চাল কিনতে গিয়ে রামশরপ আউলেঠাদের দেখ। ও কৃপা পান। একখ। 
লতা হলে রামশরণ আইউলেচাছের শেষবকসের শিষা ছিলেন। কর্তা- 
তজাদের সঙ্ঘ-সৃষি রামশরণেরই কাজ। এই সঙ্জের প্রার্থনা ছল পুরাপুরি 
খাত্মলমর্পণের-- 
কর্তা জাঁউলে মহা প্রত 

তোমার স্থখে চলি বৃলি 

ধা! বলাও তাই বলি 

যা খাওয়াও তাই খাই 

তোম। ছাড়া তিলাধ নই 

গুরু সত্য বিপদ মিথা]। 


অথবা 
ঠাকুর কর্তা আইলে মহা প্রভূ, 
আমি তোমার তুমি আমার 
দয়া কর ঠাকুর 
গুরু সতা বিপদ মিথ্য। 
কর্তাভজার শীল হল তিনটি - সত্য, অব্যভিচার এবং অন্তেয়। 
রামশরণ পালের প্রভাব ক্রমশ গুরুর গৌরব আচ্ছন্প করে ফেললে। 
কলিকঝাতার ধনী ও শিক্ষিত সমাজের সদরে ও অন্দরে এর ও এর গোঠীর 
অধিকার বিভ্ৃত হতে লাগল । ভূকৈলামের মহারাজা জয়নারাহণ ঘোষাল 
অষ্টাদশ শতান্ধীর শেষ দশকে কলিকাতার বোধ করি সবচেয়ে প্রগতিশীল 
বাক্কি ছিলেন 1৪ এরা বৈষ্ণব বংশের ছেলে, তবুও ইনি কর্তাভজার মাহাত্বয 
অস্বীকার করতে পারেননি। বাংলায় সবচেয়ে বড়ো রুফলীলা-কাব্য 


৪1 অঞ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে হীন এবং এর পিতা মহারাজ কৃষাচন্ু 
ঘোষাল বড়লাটের কাছে এক স্যরচিত দরখান্ত দিয়েছেলেন কলিকাতার অনাথ আতুরদের 
অন্রবস্ত বাসচ্থান চিকিংসা সকার ইত্যাদির সুব্যবন্থার জন্য । এই জন্য এরা কলিকাতার 
অনা আতুনদের আদমস্যমারও করেছিলেন । শ্রীরদূন্ত স্মরেজ্মনাথ সেন সম্কাঁলত প্রাচীন 
বাছালা প্রসঞ্ফলন ঘক্টবা । 


বর্তাতজার কথ! ও গান ২৫8 


লিখেছিলেন জয়নারাগণ কাশীতে বলে ১২২১ সালে । এতে তিনি শ্ীকফের 
ভবিহ্যছ্বাণীরূপে দ্বিক্পাল ধর্মীচার্ধদের মধ্য বামশরণ পালের নাম করেছেন 
বীুপ্ীষ্ট, কবীর, নানক, বজভ ও লামার সঙ্গে। 
পশ্চিমেতে ইচ্ছা মণিং উত্তরে কবীর গুণী 
পূর্বদিগে শ্ীরামশরণ 
দক্ষিণে বলসভ নামে মনোরম গুখধামে 
যোর তত্ব কবিরা বাধানে 1৬ 
উত্তরেতে লামা গুরু নানক দক্ষিণে 
রামশরণ নামে এক হবে পৃরধামে। 
পুত্ররূপী অবতার হইবে পশ্চিমে 
ইযু ক্জাইই নাম ভার রাধিবেক জনে । 
তিন দেশী তিন পন্থ করিয়। মিলন 
ইযুকে সকলে তারা করিবে প্রধান । 
ইযু বিনা গতি নাই হইবে মস্তরণা ।৮ 
উপরের উদ্ধৃতি থেকে কর্তাভজ! সম্প্রদায়ে শ্রীষ্টধমে'র প্রভাবের গুরুত্ব বোঝ! 
বায়। 


তুই 


উনবিংশ শতাব্বীর গোড়ার দিকে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কোনো কোনে 
শিক্ষিত ভক্ত খ্রীষ্টধ্ের মুসলদঘান ধের ও রামমোহন রায় প্রবতিত ব্্ধ- 
উপাননার মিলন ঘটিয়ে একটি শ্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছিলেন। এই 
সম্প্রদায়ের গুরুর নাম রামবল্পভ, তাই সম্প্রদায়ের নাম হল রামবজ্ভী | 
ভক্তদের নাম হুল বল্পভ-বল্লভী । রামবল্লভী গোষ্ঠার প্রার্থনায় শ্রীষ্টীয় ধমের 
তথা “্রন্ম” মতের প্রার্থনার স্পই ছাপ আছে-- 
হে দেহ আত্মার ৃষ্টিকর্তা অন্ধিতীয় পরমাত্মা সচ্চিদানম্ব ময় 
সত্য ও তোমার নিত্যদাস জগংগুরু নিগুণ শিব প্রীতীরামবন্ধত 


& ॥ অর্থাৎ 1187151756 ( পূর্বে ঘুপ্টব্য) ৬1 পঃ ২৯৪ 
৭। পাঠ "পশ্চিমে ৮। উপসংহার 


২৫৬ প্রবন্ধাবলী -প্রথয খণ্ড 


ঠাকুর, উভয্বের ধন্তবাদ পূর্বক নিবেদন করিতেছি অখযাধষ 
ব্পভবন্তী সকল, ইহািগের প্রার্থনা এই যেন কোন শাহ্বাঙগি 
অধায়ন স্বারা থে তোমার তত্ব বোধ হয় এমন মুক্তিনিদ্ধ ছয় না, 
ঘেছেতু এক শাস্ত্রে এক মত লিদ্ধ হয়, দ্বিতীয় শাঙ্তে তত্তিন্র। অতএব 
মত হইতে মতাস্র বভশি হইল, তবে কি প্রকারে স্থির হইতে পারে? 
ছে কর্তা, আমর! অজ্ঞানী ও অবোধ, আমাদিগকে রুপ করিয়া 
মতা যোধ করাইয়া! প্রবোধ দিতে আজ্ঞা হউক । 
হে মহাগ্রভো। মন্দ হইতে রক্ষা করুন, এবং সৎকর্ম করিতে 
প্রবৃত্তি ও লাহস ও সম্পত্তি প্রদান করুন। ইহা করিতে বস্চপি 
আপনকার সন্তোষ হয়, তবে সিদ্ধ হউক ।৯ 
বাশবেড়ের শ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। রুষণকিন্কর গুপলাগর (বা গুণাকর ) ও 
মতিলালবাবু রামবজ্পভী গোষ্ঠীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এর: ১৮৩১ 
ধীষ্টাব্ের ফান্তন মাসে কাড়াপাড়ার কাছে পাচথরা গ্রামে এক বির'ট উৎসব 
অনুষ্ঠান করেছিলেন । লমসাময়িক সংবাদপত্রে এক প্রত্যক্ষদশী১০ এ উৎসবের 
কৌতুকাবহু বিবরণ দিয়েছিলেন-_. 
এই কএকজন বাবু একত্র হুইয়া মোর কাচড়পাড়ার অন্তঃপাতি 
পাচখর। সাকিনে একজন পোদের ভবনে এক ইষ্টকনিমিত বেছি 
ভদুপরে চৌকী এবং তহুপরে কুহ্থমমাল্য প্রদানপূর্কক পরম স্থুথে 
পরম সত্য নামক বেদি স্থাপন করিয়া বছবিধ খাস্তপ্রব্য আয়োজন- 
পূর্বক বিবিধবর্ণ প্রায় পঞ্চ সহ লোক এক পংক্কিতে বসিয়া অন্্- 
বাঞ্নার্দি ভোজন করিশ্কাছেন এবং জিবেনী ও বাশবেড়িয়া ও 
হালিশহর নিবাসী একশত ব্রাহ্মণ নিমস্ত্রিত হুইয়। এক এক পিতলের 
থাল ও সন্দেশাদি বিদায় পাইয়াছেন এবং তংস্থানে ফিরিজীতে 
বাইবেল পুস্তক পাঠ করিয়াছে এবং মুসলমানে কোরাণ পাঠ করিয়াছে 
এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গীত পাঠ করিয়াছেন এবং এ পরম সত্য বিষয়ক 
ছুই নহবত ছুই স্থানে বসাইয়াছিলেন একটা গুন্তের খালের সম্মুখে 


৯। উপদেশক পতিকা ১৯৮৪৭ প্‌ ২6৪ 
১০। জগঙন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদ প্রভাকয় | ই১শে ফেব্রুজারী ১৮৬১ ( সংবাদপত্ে 
সেকালের কথা | ছ্থিতীয় খণ্ড পৃ ৩৯১৯) 


কর্ঠাতজার কথা ও গান ২৫৭ 


আর একট! এ বেছির নিকটে আর সুই ইশতেহার কথিত ভুই স্থানে 
রাখিক়াছিলেন তাহাতে পরম অত্যা বিষয়ের লেক বিবরণ জেখ। 
ছিল-..অক্ষুকুষার হস্ত বলেন, পশ্রুত হওয়! গিয়াছে, ইছার। খেচয়ার 
ও গ্রোষাংলাদি বকল ভ্রবোরই ভোগ দিপ্বা থাকেন। ইন খৃষ্ট, 
মহণ্যঘদ ও নানকের এক এক ভোগ হয় এবং এক এক 
জন এত মহাজন স্বরূপ হইয়া তীয় ভোগের লামগ্রী ভক্ষণ 
করিয়। থাকেন।” 


ডিন 


কর্তাভজাদের বাধাধরা কোনে! শান্ত গ্রন্থ নেই। তাদের সাধারণ পাঠা 
ছিল চৈতগ্ুচরিভামূত, নরোত্তমের প্রেমভক্কি-চন্দ্রিকা ও বৈধব সহজ মতের 
"লালশলী রচে বা ভাবে সে বলতে পাচ্ছে না মূখে” । তবুও চেষ্টা করেছেন 
সাধ্যমত সহজ করে অনক্ষর আোতার বোধগম্য করতে-- 


ভাই নাগাড়ের তদ্বিরে কেউ পারে না এড়াতে, 
বিবেচনা করে বিধিমতে দেখ তা সাক্ষাতে 
দেখ সন্তান আদি যে নারীর হয়নি হবার লয়, 
তবু সেই দোষে তারে বন্ধা! সবে কর, 
গর্ভে ধঙ্পে না, 
কোগেও কঞ্ে না, 
ছেলেপিলের জননী লে হ'তে পালে না, 
তবু বন্ধ্যাদোষ খে নিঙ্দিত তার সেই জড়িয়ে রয়েছে নাড়ে, 
লালশস কয় দে নৌক! চালায় হাল ঠেলা পাল গুণ গ্লাড়ে। 


ভালোমন্দর ছোটান। এড়িয়ে প্রয়োজন-আয়োজনের বোবা নামিয়ে দিলে 
১৭. ১ম) 


৫৮ প্রবন্ধাধলী---প্রথম খও 


হিবেট চিত্তে সহজ আনঙ্দের উদয় হয়। এই কথাটাও কবি ফিরে ফিরে 
যলেছেন-- 


পিছে তয় গিয়েছে ঘুচে ইচ্ছে ঘা হুতেছে 'নায়ালে গাছতলাতে ব'সে পাই। 
পরমগাধা-বন্ত লাধনলভ্য নয়। “্যমেবৈষ বৃখুতে তেন লত্ভাং” _ 


ভাবলে কি ভাবের যাছষ পাবে, 
তার পাপন! থেকে ৪জ্ছেটি না হলে কি করুতে এসে দেখা দেবে । 
তাই ভাবি সে কি রাছি হবে। . 
ভাষ্ট রে অভাবিত জবারিত ভাবতে হয় ধারে 
তার গরজি হয়ে রাজি করতে হয় তারে, 
হদি গ্েশভ্রমণে খসে কোনক্রমে মনম্রমে অমনি ফিরে ঘাবে। 


অহ্থংকারের আড়াল ঘুচে গেলে অন্তরে সহজভাবে প্রবেশ হয় অবারিত ।-_ 


হার। নেকড়1 পরে আখড়। করে কাজাল বেশে, 
সহজে তার হিয়ার মাঝে বিরাজে সেই সহজে এসে, 
এই যে অরদ্ধপদ্‌ পদার্থ তত্ব না করে 
নির্ঘচ অনির্বচ অর্থ ভার ঘরে, 
লালশনলী বলে ঘে আদেশে উড়ছে খুশির নিশান ॥ 


“বানা দ্বাক্সিক। বুদ্ধি সমাধে ন বিধীয়তে” - 


বদি ভিক্ষা মেগে খেতে যাই এই ভবের বাজারে, 

মাললা হাতে ক'রে পথে পথে ডোর-কপনি পরে, 

আমি ধে লোকের সাক্ষাতে জানাইগে জিগির, 

তখনি সে দেখতে পেয়ে বলে তুই কোন ঘেসট ককীর, 
বলে, “তাকৃত তাগুড় লাগুড়াঝুড়' ন। বাজাম না গাস, 
অমনি কি জামার কাছে খামক। ভিক্ষা নিতে চাস) 
আমি সেট অবধি ভেবে দেখি পোষায্ব না ভাই কিছুইতে ॥ 
লালশখী বলে ভেবে দেখি পোষায় না ভাই কিছুইতে 


কর্ঠাতজার কথা ও গান ২৪৯ 


হঠাৎঘালোর ঝলকানি ঘে কখন্‌ চিত্তগুহাকে উদ্ভাসিত কয়ে মেস 
তার ঠিকঠিকানা নেই বিবিধ নিবন্ধ । কর্তাভগাদের নিজের কখাছ তাদের মত ও 
তত্ব পাওয়া যার, শুধু লালশশীর গানে । গানগুলি সংখ্যায় প্রায় পাঁচ শ।৯৯ 
গানের ভশিতায় কবির নাথ পাই পলালশশী”, চিৎ “শশীলাল” ও 
"শশীলাদন” । “লালশশী"র আলল নাম হুলালচন্জর 1৯২ “ভুলালদ-এর “ছ” 
ছেড়ে দিযে “চক্”"্এর প্রতিশব্থ “শসী" নিয়ে লালশশী নামের উৎপত্তি । 
ইনি ছিলেন রামশবরণ পালের পু রামভুলাল পাল। লাগশখীর জঙ্ম ১১৮২ 
সালের আবাঢ মাসে১৩, মৃত্যু ১২৫৯» সালের পরে নর়১৪। অনেকগুলি 
গান ১২০১ থেকে ১২৩৫ সালের মধো লেখা ঘোষপাড়ায় ফাস্তন ও 
আবাড় উৎসব উপলক্ষো১৫ । অনেকগুলি গান কবিগানের মত “সওয়াল: 
জবাব” কূপে লেখা। এগুলিকে কবি “লহর" নামে উদ্ভেখ করেছেন। অন্ত 
গানগুরির নাম “ঢেউ” । লহর ভাবতরজিণীর, ঢেউ ভাবসমুত্রের | 


গানগুলির মধে) তত্বকথা আছে, কিন্ত সে তত্বকথার দাম তত বেশি 
নয় যত রচনার খভাবনীয় সরল নবীনতার । অপরিচিত ছুবহ শষ 
একেবারেই নেই। চলিত বিদেশী শব্ধ বর্জনের চেষ্টা নেই। সাধুস্াযার 
ব্যাকরণের কোনো, উদাহরণ এর €থেকে মিলবে না। হবে কথা মুখের লবচেনে 
কাছাকাখি যে ভাব মনের অন্তরজ কতণাভজা কবির কারবার তাই নিয়ে। 
ছন্দেও মুখের সরল ভাষার ও মনের সহজ অবাঁধগতি । মোটকথা সেকালের 


৯১। 'কর্তাভজার গ্ীতাবলগ' ( গ্তবম খন্ড ১২৭৭ ) ও 'শ্রীপ্রী'ধৃতের পদ' ( খিতীয় 
খস্ড, ১৩০০) নামে মুত 

১২1 শ্রীষত দৃল।লচদ্দ্ গান প্রকাশার' ( কতনভজার গ্রীতাবলা পঃ হ) 

১৩। শ্রীত্রীধৃতের পদাবলী পঃ ২২৩ 

১৪ । প্রীশ্রীধ্‌তের পদাবদশর শেষ গানে এই তিরখ পাই | এট লালশশণীর রচন্য 
মধ । তাঁর মৃত্যুর পরে কেন ভিতের লেখ। বলে মলে কর । 

১৬1 শ্রইশ্রীধুতের পদাবলী । প 5 &খ, ৬৩, ৮২, ৮০, ৪৯, ৩৩২ 


২৬, প্রবন্ধাবলী -- প্রথম খণ্ড 


পোশাকি কাবাকলার সাজ গানগুলিতে একেবারেই নেই। অধিকাংশ গানে 
সেকালের জনগণের পরিচিত ও অগ্রযোদিত তঙ্বকথার নিরর্ধথ বাগান 
আছে | তবুও বলব এই গানগুলিতে সেকালের বাংলা গীছিকবিতার 
প্রাণস্পনন আছে, লা রবীন্নাথের আগে আর কোথাও পাইনি । হুতরাং 
লালশশীর বিশিষ্ট কযেকটি গান বিগত শতাবন্বীর “গাড়ার দিকের “আধুনিক 
কবিতা” । লালশশীর গানে খমন ছত্র হূর্মভ নয় ধা পড়লে অনপেক্ষিত 
অভিনবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি ভেবে চৰ্কে উঠতে হয়। যেষন, 
প্রাস্তার উপর বাসাঘর নাগর ঘোলনা” । “তোমার মনের কথা আমারে 
শুনালে তুমি”, “তুমি ভাবচ মনে ক্ষণে ক্ষণে যে ভাবনা”, “খাস্তে আর হেতে 
পথে পেতে কাল গেল", “খপরাধ মার্জনা কর প্রত”, “ভাবতে লেগেছি 
বলে করব কি "এধন” “আমার এখন মনে হলো", শ্যার! দায়ে ঠেকিলে 
কাে, দায় কা্টালে কথার বোলে ঢাল তলোয়ার বাধে”, “এলে এসে 
এসে না কেন লে বড় কঠিন”, “কাজ কি দেই মনের যানুষ বাইরে বার 
করে”। 


ভাবের অগমা ভাষার অধয্য অধ্যাক্স-অনুভূতি কবি থে প্রকাশ করতে 
পারেননি লেজন্ত ব্যাকৃলত। জানিয়েছেন বারে বারে, 


কিন্ত ভাই মনের যাগ্ধষ চিনতে পারিনে। 
আমি তখতে বসে বসে 
ফিরছি এ তঙ্জাসে 
মফলকে দেখতে পাচ্ছি এখানে, 
হবে কি তাই ভাৰতেছি শয়নে স্বপনে । 


আমি আপনা হতে কোন মতে বুদ্ধিমন্ত নই, 

ছেখতে থে ন। পায় চক্ষে সাক্ষাতে দেখিয়ে বলে এ, 

ঘত আশ.মানেতে পাখী ওড়ে অম্‌নি পাখ। দিই গুণে |"... 
একবার অগ্রত্থীপের মহোৎসবে দেখতে গেলাম এক, 
আখড়াধারী কত পুরুষ নারী হয়না লেখা জোখা। 


কর্তার কথা ও গান ২৬১ 


হ'ল ফেখতে গিয়ে বারেক চেয়ে ্বাপনাতে ভূল, 
বল্ব কি ভূল হ'য়ে দেখি আজ বুবি বাল আবন্ধল-৬। 
জানি আন্োপান্ত অবিশ্রীত্ত মন্ত১৭ বিচক্ষণ, 
অম্নি সে গুণমণি আপনি১৮ কল্পেন স্বরণ । 
হা ছারিয়েছিলাম বে গেলাম দেখতে পেলাম দর্পণে। 

লালশশী বলে বতে গেলাষ দেখতে পেলাষ দর্পণে ॥ 


দ্ান্টভাব তক্তের স্বাভাবিক । ঠ১ফবকৰি প্রেমান্িশয্যে ভত্তকে ভগবানের 
উপ্রে তুলছেন, ভগবান্‌ ভক্তের মহিমার কাছে নতশ্রি হয়েছেন, তা দেখেছি। 
আমাদের কর্তাভজা কবি ভক্ত-ভগবানের »স্পর্কে ছোট-বড়েো। ভেদাতেষ 
একেবারে উড়িয়ে দিয়েছেন । নিজেছের নিঃলীম টৈস্ের জন্ত ফোনোরকষ 
কৈফিয়ত নে । গন্বীব সংসারের গিক্জির মত তিনি জানেন থে, এর বেশি 
কর্তার মুরোদ নেই-_ 


১৬। 
| 
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৬৯ 


বল্ব কি খাম! সবার দশার কথা, 

কাঙালের পলটনকে বে বানালে সে ত গরীব বিধাতা, 
গুনিলে পাছে মনে পায় ব্যথা । 
দশা কথা মনে করিলে 

তখনি ভাই বহে ধার] নয়নের ১৯ জলে, 

তেনে কুটে করতে করতে অসি ভাই ধরে মাথা। 


পাঠাঝর 'কাঁদল আর তুল' ৷ 

এ আদি অন্ত ধরে তন্তসারে মন্য' 
এ তখন । 

এ 'নয়ন' ৷ 


হঞ্জই প্রবন্তাবলী _- প্রথম খণ্ড 
তোমর। গড়নমারকে জান ন1 এ বড় বিষম, 
'লাওখল আর মোয়েম বত ছিয়েষ চাহারম, 
শবে মা বিধি এই চার জন, 
চার বে হচ্ছে দেখ জ্িকুল কজন, 
হি ফিরে তাকিয়ে না দেখিবে দেপবে গিয়ে কি কোথা । 


এই বিখাতার ছোগাজোগ ধোগান সবারে। 
বিষয় বৃষে দিচ্চে বাবে বাবে, 
দ্ধেযত সহিতে পারে । 


দেখ খোলস খোব়াকে পোষাক আদি ঘার হত আশা ২০ 
ঘুব সে ঘটায় অট্টালিকাদ্২১ সকলের বাসা, 
মণশিমুক্ত। প্রবালে খচিত ; 
কোন সুখে কেহ ত স্তাই নছেকো। বঞ্চিত, 
ভাই আচারে ব্যবহারে কোন বিখি কফেমন২২ দাতা । 


দেখ আমাছিগের গড়নদার জোড়েন নেকড়।-কান. 
চাইলে পরে ভাই করেন আমদানি, 
ভাই গেখ তার নিশানি । 


ই০। এ সকাঁজ খাসা'। 
২৯৬ । এ খুব ঘটা অট্টালকে' । 
ইই | এ হে বাধ হেন । 


কর্ততজার কখা ও গান ২৩ 


এই খুদের সরা জলের ভাড় নিকড়ে ২৩ হত 
চাইতে ন! চাইতে বে ভাই পাই অবিয়ত, 
কুড়ে বই আর গড়নদারে গড়তে পারেন ন" 

আর শঈলালে ছেলে বলে শষো খেজুরের পাতা । 


এ কথ! এমনভাবে এর আগে আর কে বলেছে! 


২৩। এ আকডে'। 


